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রা সির প্রেম, নং গ্রে ১ 

***- কলিকাতা 
শ্রীগোষ্ঠবিহারী মান দ্বর। মুদ্রিত 



মুখবন্ধা । 

বঙ্গাব্দ ৮৯২ সালে আবিতভাব এবং ৯৪০ সালে নীলাচলে 

তিনি অন্তর্ধান করেন। চৈতন্য মহাপ্রভুর প্রবর্তিত বৈষ্ব- 
ধন্গ বঙ্গদেশ, উড়িস্যা এবং আঁসামে ব্যাপক ভাবে বিস্তৃতি লাভ 

করিলেও তীহার তিরোধানের পর হইতেই সে ধর্মের মধ্যে 
কেমন একটা অবসাদ দেখা দ্রেয়। শতাধিক বৎসরের মধ্যে 

উহা! নানা শাখায় বিভক্ত হইয়া পড়ে। বৈষ্ণব সম্প্রদায় 
স্বীকার না করিলেও বর্তমানের কর্তী-ভজন পদ্ধতি যে চৈতন্য 

মহাপ্রভুর মহধরন্মের অন্যতম শাঁখ। তাহ! আজকাল অনেক 
কেই স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে । সন ১১৬০ সাল 
বাঙ্গালার ধন্মৌতিহাঁসের অন্ধকৃপ হত্যা একটা স্মরণীয় শুভ 
বৎসর । এই সনেই বর্তমান, কর্তী-ভজন ধর্মের উদ্ভব হয়। 
চৈতন্যদেব নীলাচলে মহস! আত্মগোপন করিবার ১২১ বৎসর 

পরে অর্থাৎ ১১০১ সালে আমরা আউলচাদের আবির্ভাব 

দেখিতে পাই । অনেকেরই ধারণ এই ফকির আউলষাঁদই 
নদীয়ার সেই গোঁরা্টাদ-_রূপান্তর--ধরিয়া ধরায় নব ধর্মের 
প্রবর্তন কারতে উদয় হইয়াছিলেন। ১১৭৬ সালে পুনরায় 

তিনি অন্তর্ধান করেন। ঘোঁষপাড়া নিবাসী রামশরণ পালের 
সহিত মিলিত হন, এই রামশরণ আদি পুরুষ। 

আঁউলটাঁদ ১১৭৬ .ঘ্লালে অন্তর্ধীন করেন, আর ১১৮২ সালে 
শ্ীস্ীভুলালটাদ রামশরণের ওরসে ও সতীমা”র গর্ভে জন্ম 
গ্রহণ করেন । ছুলালচাদই প্রকৃত প্রস্তাবে কর্তা-ভজন ধর্মের 
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প্রচারক। এই মতের ভক্তগণের জন্য শ্রীপ্রীভাবের গীত 
নামক ধর্মগ্রন্থ রচন! করিয়া ছিলেন, এই মহাঁভাবযুক্ত ভাবের 
গীতের মধ্যে আধ্যাত্মিক ভাবে উপদেশ দিয়াছেন। 

১১৮২ সালে ৫৭ বৎসর বয়সে যখন তিনি ভৌতিক দেহ 
রক্ষা করেন, তখন তীহাঁর ধর্মমত বহু বিস্তৃত হই্য়। পড়িয়াছিল, 

আমর! এক্ষণে ষথাসাধ্য সামগ্তীন্ত করিয়! সার সংগ্রহ পূর্বক 
তক্ত সমাজে কর্তা-ভজ্ন সত্য ধর্মের আদি বৃত্বান্ত একখানি 

ধারাবাহিক আদি কথ! প্রচার করিলাম । আশ! করি ইহার 
সাহার্য্যে ধর্মনানুরাগী মহোদয়গণে এতছুম্ম সংক্রান্ত অনেক 
বিষয় অবগত হইতে পারিবেন। প্রথম সংস্করণের সময় বহু 
গোলযোঁগের জন্য সকল বিষয় সঠিক দিতে পারি নাই, এক্ষণে 
তৃতীয় সংস্করণে সেই সকল বিষয় দিয়! আদি বৃতীন্ত সম্পূর্ণ 
হুইল, দ্বিতীয় সংস্করণে হয় নাই। 

তৃতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন । 
এই গ্রন্থে প্রথম ও দ্বিতীয় সংস্করণে যে সকল ভুল ছিল, 

বার তৃতীয় সংস্করণে সে গুলি যথাসাধ্য সংশোধিত হইল। 
এবং সঠিক সকল দেওয়। গেল । 

এক্ষণে ভক্তন্নধিগণের নিকট প্রার্থনা এই যে যদি ইহার 
কোন স্থানে কোন প্রকার ভ্রম বা! ত্রুটি দেখেন, তাহা অনুগ্রহ 
পূর্বক আমাকে যানাইলে বারান্তরে তাহা সংশোধিত 
করিয়া দিব | 

মন ১৩৩২ সাল বিনীত-- 

| ৮ই ফাল্গুন, | শ্রীমন্ুলাল মিশ। 



কর্তী-ভজন সত্যধর্মের 

আদি বৃত্তান্ত 
প্রথম পলব। 

প্রেমাবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নদীয়াধামে অবতীর্ণ 
হইবার কিছুকাল পরে সন্াস লইরা গৃহত্যাগ করিলেন । 
শোঁকীতুরা৷ জননীকে সান্ত্বনা দিবার জন্য তিনি মধ্যে মধ্যে 

তাহার প্রির শিষ্য পণ্ডিত জগদানন্দকে নদীয়াঁয় প্রেরণ করিতেন । 

পণ্ডিতপ্রবর প্রতিবত্সর নবদ্বীপে আসিয়া শচীমাতার সহিত 

সাক্ষাৎ করিয়! প্রভূর কুশলাদি জ্ঞাপন পূর্বক অদৈতা্দি অন্যান্য 
বৈষ্ণবপ্রধানদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া যাইতেন । 

মহাপ্রভুর নবদ্বীপ পরিত্যাগের অব্যবহিত কাল পর হইতেই 
বৈষ্ণব সমাঁজে নানা অনাচার ও উচ্ছ, তল! উপস্থিত হয় | তদ্দ- 
শর্নে বৈষ্ণব-চুড়ামণি অদ্বৈত হৃদয়ে বড়ই ব্যাথা পান। একদা 
জগদানন্দ তীহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলে মহাজ্ঞানী 
অদ্বৈত একটী প্রহেলিকা রচন৷ করিয়া পণ্ডিত প্রবরের মারফৎ 
মহাপ্রভূর নিকট প্রেরণ করেন । 

জগদাঁনন্দ যথাঁকাঁলে নীলাচলে মহাপ্রভুর সনিধানে উপস্থিত 
হইলেন। মহাপ্রভু তখন বকুলকুঞ্জে অবস্থান করিতেছিলেন। 
অপরাপর কুশলপ্রশ্ম(দির আদান-প্রদানের পর জগদানন্দ অদ্বৈত- 
প্রেরিত প্রহেলিকাটা পাঠ করিয়৷ তাহাকে শুনাইলেন। 



২ রে ভজন সত্যধর্শের 
ছি পি সি লীন সী জি শর্িশিত লি ক ৬৯ শি পা উপ পি 

সহসা মহাপ্রভুর ভ ভাবান্তর উপস্থিত হইল । সেই প্রহেলিকা- 
পত্রে ঘাহাই থাকুক, তত্শ্রবণে তিনি বিমনা হইয়া পড়িলেন। 
আচন্িতে খণ্ড মেঘে শশধর আর্ত হইলে তাহার স্নিগ্ধ জ্যোতি? 
যেমন পরিক্লান টি হর, তন্রূপ তীহার মুখকমলেও মুহুর্তের 
জন্য বিষাদের ছায়! গাঁঢাঙ্কিত করিয়া মলিন করিয়। তুলিল। 
অদ্বৈত-রচিত সেই উঠ নিম্সে অবিকল উদ্ধৃত হইল £__ 

“বাউলকে কহিও লোক হইবে আউল । 
বাউলকে কহিও হাটে ন! বিকার চাঁউল॥ 
বাউলকে কহিও কালে নাহিক আউল । 
বাউলকে কহিও ইহ! কহিয়াছে বাউল ॥৮ 

অদৈতাচার্যের প্রহেলিকার অর্থ মহাপ্রভু হৃদয়ে উপলব্ধি 
করিরা রূপান্তর পরিগ্রহ করিবার মানস করিলেন। তিনি 

কিঞ্িতক্ষণ নীরব থাঁকিবাঁর পর প্রধান প্রধান ভক্তকে আহ্বান 
করিয়া কহিলেন,আজ টোটায় গোগীনাথ জীউর মন্দিরে 

সংকীর্ভন হইবে | তখন সকলে মহোল্লীসে প্রভুর বাক্য শিরো- 
ধার্য করিয়া তাহার সঙ্গে গোগীনাথ জীউর মন্দিরাভিমুখে তৎ- 
্ষণাৎ যাত্রা করিলেন। 

যথাসময়ে গোগীনাঁথ জীউর মন্দির-প্রাঙ্গণে সংকীর্ভন আর্ত 

হইল। গাহিতে গাহিতে মহাপ্রভূর ভীবাবেশ উপস্থিত হইল। 
ভক্তমগ্ডলী সন্ত্রস্ত হইয়! তাহার পরিচর্যা করিতে লাঁগিল। 
প্রভু ভাবের আবেশে অন্ফটম্বরে তিন বার কি বলিলেন। 

কেহই তাহার অর্থ পরিগ্রহ করিতে পারিল না । অবশেষে 
সম্বিৎ পাইয়া তিনি হরিবোল হরিবোল বলিয়া উঠিয়া বসিলেন। 



আদ বৃান্ত | ঙ 
পপ দি সি শি পিস ৯ পদ স্টপ শি পি লা পন সিসি আপনি পাত পিসি সি তি শশী ০ টি শি পিসি সি শি নী পা পিছ ০৯ তি শা, 

সে দিন হল সংকীর্তন হল না) তখন যথারীতি ভোগরাগা দর 

সম্পন্ন হইবার পর, প্রভুর সেবাদি ক্রিয়াও সম্পন্ন হইল। তিনি 
মন্দিরাভ্যন্তরে বিশ্রীম করিতে লাগিলেন। ভক্তগণও প্রসাদ 

পাঁইয়! প্রশান্তমনে বাহিরে বিশ্রীম করিতে লাঁগিল। 

সেই দিন মহাপ্রভু শ্রীক্ষেত্রে গোপীনাথ-মন্দিরে আত্ম- 
গোপন করিলেন । তাহার অবর্শনে ভক্তমগ্ডলীর মধ্যে হাহাকার 

পড়িয়া গেল। তাহারা তাহার শোকে অআ্রিয়মাণ এবং 

বিষাদে আচ্ছন্ন হইলেও, তীহার পুনঃ সন্দর্শনের আশ! ত্যাগ 
করিল না। তাহার! অবিচলিত বিশ্বাসে তাহার পুনরাবিভাবের 

প্রত্য।শায় অটলহ্ৃদয়ে অবস্থান করিতে লাগিল। যে সকল 

ভক্ত তাহার সেব। করিবার সৌভাগ্যলাভ করিয়া ধন্য হইয়াছে, 
জগতের চক্ষে তাহার তিরোভাবে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়! 
অন্যত্র তাহার পুনরুদয়ের অপেক্ষা করিতে লাঁগিল। তিনি 
ভক্তের প্রাণ এবং ভক্ত যে তাহার প্রাণ। ভক্ত ছাড়িয়া তিনি 

কি থাকিতে পারেন । 

মহাপ্রভু দেখিলেন যে, তিনি সব করিলেন, কেবল সংসারী 

দিগের নিমিত্ত কোন ধর্ম রখিলেন না । অদ্বৈতের প্রহেলিকা 
শুনিয়। তাহার প্রাণ কীঁদিয়া উঠিল। সংসারী সংসারে থাকিয়। 
কিমে সহজে ধর্মের উপাসনা করিতে পারে তাহারই উপায় 
স্থির করিলেন। সংসাঁরীর মধ্যে সত্যধর্মের প্রচার করিবার জন্য 

নীলাচল হইতে গোঁপনে পলায়ন করিলেন। তাহার ভক্তগণ 
তখন তীহাকে হাঁরাইলেন বটে পরে কিন্তু কেহ কেহ তীহার 
সন্দর্শন লাভ করিয়াছিলেন । যে ভাগ্যবান ব্যক্তিগণ তীহাকে 



&. কর্ত! ভজন সত্যধন্মের 
দিল পিপি ২০ 

পাইয়াছিলেন, তাহাদের সংখ্যা বেশী নয়-__মোট বাইশ | জন 
মাত্র। মহাপ্রভু তাহাদিগকে আশ্বাস দিয়! ধন্য করিয়া! অন্ত- 

হিত হইলেন। 

অদ্যাবধি নিত্য লীল! করে গৌরবায় । 
ভাগ্যবান যেই সেই দেখিবারে পাঁয় ॥ 
আঁদি-অন্ত বিচারিয়া বুঝ নিজ ভাবে । 
চৈতন্যের নিরূপণ পাঁইবে স্বভাবে ॥ 
শেষ লীল! চৈতন্যের অপ্রকট ভাব। 
না পারে বুঝিতে কেহ তার সে প্রভাব ॥ 

নানা লীল! সম্বরিয়! মিশিল! মানুষে । 

কেহ বলে পাঁষাণে মিশিল। অবশেষে ॥ 

না পারে বুঝিতে কেহ চৈতন্য চরিত্র । 
যে বুঝে সে মতে হয় তাহাতে উন্মত্ত ॥ 
মানুষে পাষাঁণে কভু মিলন না হয়। 

সহজে সহজ মানুষ হইলেন উদয় ॥ 

সেই বস্ত স্থায়ী হয় ভীবুক হৃদয়ে | 
যাহার যে ভাব ইহা বুঝ বিশ্বীসিয়ে ॥ 

ঠাকুরের অনন্ত দয়া। সংসারী মানুষের দুঃখ দেখিয়া 

তীহার হৃদর বিগলিত হইল। তাহারা সংসারে থাকিয়া 
সারের কাঁজ কন্মের মধ্যেও সহজভাবে যাহাতে তাহাকে 

পাইতে পারে তীহাঁর উপায় বিধান করিলেন। ্বঙ্গায়ু ক্ষীণ- 

বল কলির মানবের পক্ষে কঠোর ধর্মাচরণ, যাঁগবজ্ঞ, ধ্যান- 

ধারণ সহজসাধ্য নয়, তাঁই অতি সহজে মানুষকে ভজন। করিয়াই, 
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আদি তা | ৫ 
শত ২5 পিপি! ০ এস শন দিসি পোলা দি সপন জিপ লী লিস্ট পপ সরস ৩ সপ সি পিসি জিপিতে সী সি ৮ পাখিটি শিস পিসি সিসি পসরা জপ 

পেইমা ম নুধের মধ্যে তাহার মত্ত অনুভব করিতে পরবে, তাহা- 
রই সহজ পন্থ। নির্দেশ করিয়া দিলেন। অখণ্ড বিশ্বাস এবং 

ূর্ণপ্রীতির উপর ইহার ভিত্তি সংস্থাপিত। বিশ্বাসে মিলায় 
কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর ৷ বিশ্বাস--আত্মপ্রত্যয়ই উন্নতির সোপান । 
মানুষকে বিশ্বাস করিতে পাবিলে মানুষের মধ্যেই সেই মানবা- 
তীত মহা পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় । মানুষে পাষাণে কু 

মিলন হয় না-_তাই তিনি ফকির বেশ ধরিয়। উদয় হইলেন। 

পদব্রজে গঙ্গ। পার। 

মহাপ্রভু নীলাচলে ভক্তমণ্ডলীকে কাদাইরা আত্মগোপন 
করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কিছুকাল পরে সহসা একদিন 
ভ্রিবেণীর ঘাটে তীহার আবির্ভাব হইল। কিন্তু আজ আর 
বরাঙ্গৈ সন্ন্যাসীর বেশ নাই। সে গেরুয়া বসন, হাতের সে 
কমগুলু কৌথার় ফেলিয়া আঁসিঘ়াছেন। আজ কন্থাধারী 
ফকিরের বেশ! সে অপুর্ব বেশ দেখিয়। লোকে মুগ্ধনেত্রে 

ভাঁবিতেছিল কে এ ফকির ? 

ফকির যখন ত্রিবেণীর ঘাটে উপস্থিত, তখন ভয়ঙ্কর ঝড় 

বৃষ্টি হইতেছিল। প্রবল ঝড়ে তীরের বৃক্ষলতা আন্দোলিত 
এবং গঙ্গাবক্ষম্থিত বারিরাশি সংক্ষুব্ধ হইয়া তটভূমিতে আসিয়া 
সশব্দে পতিত হইতেছিল। সে ছুর্োগে কেহ ঘরের বাহির 
হইতে পারে না__পারাপাঁর হওয়া ত দূরের কথা। ফকির 
সেই ভীষণ দুর্য্যোগে গঙ্গা পার হইবার জন্য ঘাটে অবতরণ 
করিলেন। সফেন তরঙ্গরাশি সশব্দে ছুটির আসিয়া তাহার 



৬ কর্ত। ভজন সত্যধশ্দের 
এপ স্পন্সর 

পদতলে আছাড় খাইয়া পড়িতে লাগিল। তাহার চরণ 
স্পর্শমাত্র ক্রুদ্ধ ভাগীরথী শান্তভীব ধারণ করিলেন_-বক্ষের 
তরঙ্গবিভঙ্গ যেন কোন যাছ্মন্ত্রে মন্দীভূত হইয়া আসিল__ঝড় 
রুটি থামিল, ফকিরের হুকুমে গঙ্গার জল তখনি শুকাইয়৷ গেল। 
ফকির পদব্রজে গঙ্গা পার হইয়। পরপারে উঠিলেন, সঙ্গে সঙ্গে 
জোয়ার আসিয়া গঙ্গা পূর্ণ হইয়া! গেল। ঘাটের অনতিদুরে 
মাত্র একখানি নৌকা বাঁধ! ছিল। সেই নৌকাঁর ভিতর বসিয়া 
শঙ্কর নামক পাঁটনী এই অলৌকিক ব্যাপার দর্শন করিয়! 
বিস্ময়ে বিহ্বল হইয়] পড়িল। এ ফকিরত সাধারণ ফকির নয় । 

ধাহার আবির্ভীবে ঝড় বৃষ্টি থামিয়! গেল__ভাগীরথী শান্তমুত্তি 
ধরিয়! তীহাঁর জলরাশি সংরৃত করিয়! লইল -সে ত সামান্য 
ফকির নয়! এ হেন অলৌকিক শভিধর মহাপুরুষকে চর্মচক্ষে 
নিরীক্ষণ করিয়া পাটনী আপন।কে ভাগ্যবান ভাঁবিতে লাগিল । 

তাঁহার মোহ দুর হইব! মাত্র উঠি! আক্ষেপ করিয়া কহিল-_ 
দ্হায় কি করিলাম, পেয়ে নিধি হারাইলাম।” পাটনী নৌকা 

খুলিয়! গঙ্গার অপর পারে উপস্থিত হইল এবং নৌকা একস্থানে 
বাঁধিয়া! রাখিয়। ককিরকে ধরিবার জন্য দ্রন্তপদে তাহার অনুসরণ 

করিয়া চলিল। কীচড়াপাঁড়ার মধ্যবর্তী বাঘের খালের সমীপ- 
বর্তী হইয়।৷ দেখিল ফকির খাল পার হুইয়! উত্তরাভিমুখে চলিয়া- 
ছেন। আঁর তীহাঁকে ধরিবাঁর উপায় নাই দেখিয়া বিফল- 
মনোরথ ক্ষুব্ধ পাঁটনী তাহার নৌকায় ফিরিয়া আসিল । 



দ্বিতীয় পল্লব। 
রামশরণ পাল। 

আজ পূর্ণিমা তিথি। জগতের অন্ধকার নাশের জন্য আজ 
সংসার-গগনে এক অকলঙ্ক টাদের উদয় হইবে, তাই ধরার মানব 
আনন্দে অধীর হইয়া! সেই পুর্ণচন্দ্রমার প্রতীক্ষা করিতেছে। 

রামশরণ পাল প্রত্যহই প্রত্যুষে উঠির1 তাহার ক্ষেত্র পরি- 
দর্শন করিয়। থাকেন । আজও অভ্যাসমত তাহার ক্ষেত্রে আসির়া- 

ছেন, এমন সময়ে এক ফকির আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত 
হইলেন। ফকিরের তগুকাঞ্চনাভ দেহ এবং তীহার অপূর্ব 
বেশ দেখিরা পাল মহাশয় মোহিত হইয়! জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি কোথা হইতে আসিতেছ ? 

ফকির উত্তর করিলেন, __গঙ্গাপার নিত্য-পাড়া হইতে 

আসিতেছি। 
পাল মহাশয় পুনরায় জিজ্ঞসা করিলেন, এ দেশে কি মনে 

করিয়। আস! হইয়াছে? 
ফকির ঈষদ্ধান্তে কহিলেন, আমার বেটুয়ার মধ্যে সত্যবত্ব 

আছে, এ দেশে গ্রাহকের অনুসন্ধীনে আসিয়াছি। এ সত্যরত্ব 

চিনিয়। লইতে পারিবে কি £ 
র/মশরণ পাল উত্তরে কহিল, বদি দত্ত করিয়া চেনাও তবে 

চিনিতে পারিব। 

ফকির কহিণ, চেনাবার জন্যই এখাঁনে আসিয়াছি, তুমি কি 
আমায় চিনিতে পাধিতেছ না? আগে আসিয়া কি সকলই 

ভুলিয়াছ ? 



৮ বর্তা ভজন সত্যধশ্মের 
লি এস স্পস্ট সিল 

রামশরণ পাল অতি নিরীহ সাঁদাসিদে লোক। কোনরূপ 

ঘোঁর প্্যাচের মধ্যে প্রবেশ করিতে পাঁরিতেন না। বিদ্যায় 

বল, বুদ্ধিতে বল, সংসারধর্মে বল, লৌকিক আঁহার ব্যবহার 
আদান প্রদান সকল কার্য্যেই স্ত্রীর অঞ্চল ধরিয়! সংসার করি- 
তেন। সাহেব-স্থবা দেখিলে ঘরে গিয়া খিল দিতেন- রাজ 

মহারাজার লোক আসিলে স্ত্রীকে আগাইয়া দিতেন__সেই 
রামশরণ ফকিরের কথা শুনিয়া বিহ্বল হইয়! উত্তর করিলেশ__ 
তুমি বেটুয়ার মধ্যে রত্র আনিয়াছ, এ দেশে গ্রাহক পাইলে 
দিবে । 

ফকির কহিল, হ', এ দেশে গ্রাহক পাইলে সত্যরত্ব তাহাকে 
দিব। 

পাঁল মহাশয় উদাসভাবে তাহার মুখের দিকে চাঁহিরা 
রহিলেন। 

ফকির বলিলেন,--কি ভাবিতেছ ? 

পাঁল মহাশয় বলিলেন,__তৌমার সত্যরত্বের গ্রাহকের জন্য 

ভাবিতেছি। 

ফাকর তাঁহাকে লইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে এক নির্জজনস্থানে 
উপস্থিত হইয়া এক বৃক্ষতলে উপবেশন করিলেন । কিয়ৎক্ষণ 

উভয়েই নীরব থাকিবার পর ফকির পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, 

গ্রাহক খু'জিয়! পাইলে কি? 

পাল মহাঁশয় তখন ভাবিতে বসিলেন। কত কি ভাঁবিলেন, 

কত মানুষের কথা মনে পড়িল কিন্তু ফকিরের রতু নমুনার গ্রাহক 

কে হইবে তাহ। তন্ন তন্ন করিয়া খু'জিয়াও তীহাঁর স্মৃতিমন্দিরের 
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কোন স্থানে দেখিতে পাইলেন না । শেবে তব কথ! | তাবিতে 
ভাবিতে তিনি আত্মহার! হইয়া পড়িলেন। সংসার ভুলিলেন, 
গহ্ধর্ষ্িণী ভূলিলেন, নিজের ক্ষেত ক্ষামার গরু বাছুর ভূলিলেন, 
ক্ষুধা তৃষ্ণা ভূলিলেন। সমাঁধিমগ্র যোগীর মত সব ভুলিয়া এ 

একমাত্র ভাধনাঁর অতল জলে ডূবিধ। কেবলই ভাবিতে লাঁগি- 
লেন, তাইত কে রত্ব লইবে ? 

কিছুতে মনে পড়িল না। ভাঁবিতে ভবিতে দ্রিবা অবসান 

হইল-_সন্ধ্যা আসিল, রাত্রি হইল। তবু ভাবনার অবদান 
নাই। মাথার উপর নক্ষব্রথচিত অনন্ত গগন-_নিন্ে জ্যোৎস্স। 
প্লাবিত নীরব প্রকৃতি | নির্জন প্রান্তরে নীশিথে এখনও 

তেমনই চিন্তামগ্ন। শেষে সর্ববশরীর অবদান হইল, তথাঁপি 
পাল মহাশর অন্বেষণ করিয়া পাইলেন ন। এর গ্রাহক কোথা 
আছে। , 

এদিকে পাল মহাশয়ের বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়িরাছে। 
ঘতই বেলা বাঁড়িতে লাগিল পাল মহাশয় বাড়ীতে কিরিয়। না 

যাওয়ার তাহার সাধ্বী পত্রী ক্রমেই উদ্িগ্ন হইয়া! পড়িতে 
লাগিলেন। মধ্যাহবী অতীত এখনও তীহার দেখ! নাই। 
অনুসন্ধানে লোক বাহির হইল; অপরাহু-সাঁয়াহ্ও যখন চলিয়া 

গেল, তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন নান্বয়ং বাহির 

হইলেন, গ্রামের কোথাও কেহ হার কোন সংবাদ বলিতে 
পাঁরিল না । সমস্ত রাত্রি এ অতিবাহিত করিয়া। পুর্ব 
গগনে উষার অরুণরাগ প্রকাশ পাইবার পুর্ধেই পতিব্রত! 
পুনরায় পতির সন্ধানে বাহির ৬ এবং গ্রামের নানাস্থান 

২ 



১০ কর্ত ভজন সত্যধর্ধের 
সি পি পিপিপি শিস শী পি শিস শি লিসা লাশ শি শীল ৯ লি সপ সি ০৯ পি সপ পি 

অনুসন্ধান ন করিয়া অবশেষে সেই ক্ষতলে আসিয়া উপস্থিত 
হইলেন। তাহাকে দেখিবামীত্র ফকির জিজ্ঞাসা করিলেন__ 

“কে তুমি মা %” 

সাধ্বী সাশ্রুনয়ন মার্জন করিতে করিতে নিজের পরিচয় 
দির তাহার স্বামী কাল হইতে বাঁড়ী না যাওয়ায় কি নিদারুণ 

উদ্বেগ এবং কষ্টের মধ্যে তাহার দিনযামিনী অতিবাহিত 

হইয়াছে বিবৃত করিলেন । 
স্ত্রীকে দ্রেখিয়া এবং তীহার মুখে নকল কথা শুনিয়া পাঁল 

মহাশয় বড়ই ব্যথিত হইলেন। কহিলেন,_“ককির সত্যরত 
আনিয়াছে, তাহা! কে লইবে তীহাঁই ভাবিতেছি । বাড়ীর 
কথা আমার মনেই ছিল না” 

তাহীর কথ! শুনিয়। পত্রী বিরক্ত হইলেন! রাঁগভরে 
কহিলেন, তা থাকিবে কেন ! কত কালের ভাবন! ভাবিতেছ ? 

বলিয়। আমিলেই ত পাঁরিতে। গরুবাছুর খাবার অভাবে 
মরিতেছে, তাঁহাদের দেখিবে কে? হাতে পয়সা নাই-ভুষি 
খইল কি দিয়া আসিবে ? 

ফকির কহিলেন,--“মরিবে না মা তোমার গরুবাছুর মরিবে 

না। সব যোগাড় করির! রাখিগ়াছি। এ গাছের গোড়ায় 

পাঁতা চাপা টাকা আছে-_লইয়া যাও ।” 

পাল মহাশয়ের একবার সাক্ষাৎ পাইলে তাহাঁকে খুব ভৎ- 
সন1 করিবেন, এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া পালগৃহিণী বাড়ী হইতে 
বাহির হইয়াছিলেন! কিন্তু তীহার স্বামীকে নিশ্চিন্তমনে 
নিজ্জনে এক অপরিচিত ফকিরের সম্মুখে বসিয়া থাকিতে 



আদি বৃত্তান্ত। ১১ 
মিসস সস ৯০৯৯ পপ সি সিএ পি ৯ ৯ পি পাস সাসিপল শি পি পিপি পপ নর 

দেখিয়া এবং সর্ববো র্বাপরি তাহার নির্বিকার ভাবল লক্ষ্য করিয়া 

সব ভুলিয়া! গেলেন। তাহার পর ফকিরের মুখে বৃক্ষমূলে 

টাকার কথ! শুনিয়া, কি ভাবিয়! স্বামীকে আর সে সময়ে বিরক্ত 
কর! কর্তব্য মনে করিলেন না । 

নিদ্দিষ্ট বৃক্ষতলে উপস্থিত হইয়া শুক্ষ পত্ররাঁশি সরাইতে 
বিস্তর মোহর বাহির হইল। দরিদ্রের কথা দুরে থাক তদ্দর্শনে 
অনেক ধনীরও মোহ উপস্থিত হইত কিন্তু দরিদ্র! পাল-গৃহিণী 
মোহর দেখির! কিছুমীত্র বিশ্মিত বা বিচলিত হইলেন না ! 
তিনি সযত্বে মোহরগুলি বস্ত্রাঞ্চলে বাঁধিয়া লইয়া ফকিরের 
সম্মুখে উপস্থিত হইলেন এবং সেগুলি তীহাঁর চরণতলে ঢালিয়! 
দিবা কহিলেন,-«এই লও, তোম।র মোহর লও ! অর্থ দিয়! 

ভুলাইলে ভুলিব ন1। যদি দরাই হইয়া খাকে__যাহ! দিতে 
আসিয়াছ দাও। সোণার চাকতি দেখাইয়া যুদ্ধ করিতে পারিবে 
না। দরিদ্র বড়ভুক্ষু-ধনী তুমি, এমন খাদ্য দাও যাহা গরীবের 

রসনা কোন দিন আন্বদন করে নাই ।” 

ফকির তাহার ঘুখের দিকে চাহির| রহিলেন, কোন উত্তর 

করিলেন না। সাধ্বীও ফকিরকে আর কোন কথা না বলিয়। 

গৃহীভিমুখিনী হইতে উদ্যত হইলেন। স্বামীকেও সঙ্গে লইবার 
জন্য আর তীহার তেমন আগ্রহ দেখা গেল না। 

ফকির উঠিয়! ঈীড়াইয়। রামশরণকে কহিলেন,_“ভাবিতেষ্থ 
কি? ভয় নাই ভারাইবে না। যাহা হৃদয়ে পাইয়াছ, তাহাত 
হৃদয়েই থাকিবে । অন্তর করিও না__অন্তরে রাখিও | তুমিও 
উহার সহিত বাঁড়ী যাও-_-এইখাঁনেই আঁবাঁর দেখা হইবে ।৮ 



১২ - কর্তী ভজন সত্যধন্মের 
ওসি সিসি ০৯০৮৯ সপন দিসি পিপি লি পপি সাপে পানামা সি লি সিসি সিসি সিসি 

রামশরণ উঠিয়া ঈরাঁড়াইবা মাত্র ফকির ও উহাকে “কর্তাবাবা” 
বলিয়! সম্বোধন করিলেন । রামশরণ তখন ফাঁকরকে আলিঙ্গন 

করিবাঁমাত্র ছুই দেহ এক হইরা। গেল। ঢুইটা হৃদর-যেন ছুই 

মহাসমুদ্র পরস্পরকে গ্রাস করিল। গাছের গোড়ায় শ্তির 

সঞ্চার হইল। কিয়ৎক্ষণ পরে ভাঁবার ছুই দেহ পৃথক হইল-__ 
পূর্ববভাঁব হুদরয়ে জাগিরা উঠিল । রাঁমশরণ আঁজ ফকিরঠাকুরের 

কৃপায় কৃপাঁসিদ্ধ হইলেন । 

কর্তীবাবার সহিত মিলন করিতে। 
এই সুত্রে আসিলেন, গঙ্গার পাঁরেতে ॥ 
অপুর্বব ফকিররূপ ধরি দয়াময় । 

মহামন্ত্র সত্য নাম দিল যে নিশ্চয় ॥ 

নিত্য সত্য গুদ্ধ সত্ব সাকার হইল। 
যোগীর। যে জ্যোতিঃ দেখে শ্রীঅঙ্গে মিশিল ॥ 

তৃতীয় পল্লব। 
রামশরণের পত্বীর নাম সতী। তিনি নামেও সতী, কাজেও 

সতী। ফকির যে সামান্য লোক নয় তাহা! তিনি বুঝিতে 
পারিয়াছিলেন, সুতরাং স্বামীকে সে রকম ছুল্লভ সঙ্গ হইতে 
বঞ্চিত করিয়া বাড়ী লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ অনুরোধ 
করিলেন নাঁ। তাহাকে ফকিরের নিকট রাখিয়া কয়েক পদ 

গৃহাভিমুখে অগ্রসর হইয়া সহসা কি ভাবিয়া আর একবার 

পশ্চাতে ফিরি! চাহিলেন। ধে দৃশ্য তাহার নেত্রগোচর হইল 
তাহাতে যুগপৎ বিশ্মঘ়-পুলক এবং ভর্তিতে তাহার হৃদয় পুর্ণ 



আদি তাস | ১৩ 
হি পলিসি পি পিসি লী শ প্পপাপিবীসাসপাসিশ সি সি পি শীত পি পিপিপি পিসি চপ দিলা পি পিটপসিসিপটি এন সপ পিললাসিশ পশাসিলাসিসিিসিলীসিশ পলা ছিলাম! হাসন পাপ পিস সিরা 

হইয়া উঠিল। কিরিরা দেখিলেন, ফকির বা তাহার স্বামীর 
পৃথক অস্তিত্ব নাই-_আলিঙ্গনপাশে আবদ্ধ হইব মাত্র দুই দেহ 
এক হইরা গিরাছে ! আয় তাহার বাঁওয়। হইল না-_বৃক্ষতলে 
প্রত্যাবর্তন করিয়! দেখেন বিমুক্ত আলিঙ্গন ছুই জন পরস্পরের 
দিকে চাহিয়! দণ্ডায়মান। সতী কহিলেন_ “ঠাকুর ! যদি 
দয়াই করিলেন-_ভুলিবেন না । এমনই দয়! যেন চিরদিন 
থাকে ।+ 

ফকির কথ| কহিলেন না_-একটু হাসিলেন। তখন রাম- 
শরণ পত্রীর সহিত গুহে ফিরিলেন। ফকির অন্যত্র চলিয়। 
গেলেন। 

তাহার পর ফকিরের সহিত রাঁমশরণের নিত্যই সাক্ষাৎ 
হইত। তাঁহার ফলে উভরের মধ্যে সৌহার্দের ভাবটা দিন 
দিন বাড়িরাই চলিল। পাল মহাশয় দ্রিবসের অধিকাংশ সময়ই 
তাহার নিকট পড়িয়া থাকেন-__সংসারধন্ম আর ভাল করিয়া 

দেখিতে পারেন না । ক্রমে সংসারে নান! বিশৃঙ্খলা উপস্থিত 
হইতে লাঁগিল। সংসারে চাল নাঁই- বাজারহাট করিবার, 

ক নাই--গরু-বাছুর না খাইতে পাইয়। মরিতেছে__ক্ষেত- 
খামারের তন্বাবধান হইতেছে না-পাল মহীশয়ের ভ্রাক্ষেপ 
নাই--এ সব দেখিবার ভীহার অবসর হয় না,-তিনি গ্রামের: 

বাহিরে নির্জন প্রান্তরে ফকিরের সঙ্গলাভে পরিতৃপ্ত নি 

জন্য চলিলেন। 

সারের এইরূপ অবস্থা এবং ত্প্রতি স্বামীর অম্পূর্ণ 
উদাসীন ভাব দেখির়। সতী দেবী ফকিরকে বাড়ী আনিবার 



১৪ কর্তা ভন্বন সত্যধর্্ের 

জন্য পাল মহাশয়কে অনুরোধ করিলেন | তদনুসাঁরে রাঁম- 

শরণও ফকিরকে বাড়ী আনিবার জন্য খুব ধরিয়া! বসিলেন । 
ফকির কিছুতেই সম্মত হন না, অবশেষে পাঁলমহাঁশয়ের একান্ত 
আগ্রহাতিশষ্য দর্শনে বলিলেন,__প্যাঁইতে পারি যদি কেহ 
জানিতে না পারে। যে দিন টের পাইবে বা লোক জানাজানি 

হইবে, সে দিন আমি কিন্তু আর থাঁকিব না ।৮ 

পাল মহাশয় তাহাতেই স্বীরূত হইয়! তীহাঁকে বাড়ী লইয়া 
আসিলেন। ফকির কহিলেন,_“আমি একটু নির্জন স্থান 
চাঁই-_-অত গোলমালের ভিতর বাঁস করিতে পাঁরিব না |» 

তদনুসারে পাল মহাশয় ফকির ঠাকুরের জন্য একটী নির্জন 
ফাঁক! স্থানে একখানি কুটার নির্ীণ করিয়! দ্রিলেন। যমুনা 
দীঘির বাঁযুকোণে একখানি পুরাতন বাড়ী এখনও সেই স্থানে 

অবস্থিত আছে। এখনও অনেকে সেই কুটারে গড়াগড়ি দিয়া 
জীবন ধন্য মনে করেন ! 

ফকির সেই নির্জন পর্ণকুটীরে দিবারাত্র উবু হইয়! বসিয়! 
থাকেন। কাহারও সহিত দেখা করেন না। সংসারের কার্য্যান্তে 

অবসর পাইলেই পাল মহাঁশয় ও ভাহার পত্বী সতী দেবী তাহার 
নিকট অবস্থান করেন। ফকির সতীর পরিচর্য্যা ও ভক্তিতে 
সন্ত হুইয়া কহিলেন,-_“কেটুয়ার মধ্যে যে রত্ব আনিয়াছি, 
তোমায় প্রদান করিলাম ! ইহার নাম “সত্য রত” | চারোক্ত 

যাঁজন সিদ্ধ বীজ তোমায় দান করিতেছি। এই দেবজনছুললত 
নাঁম ধরায় অমূল্য নিধি। বল্পভ বল্পভী সকলকেই এ ছু্লভ নাম 
অর্পণ করিবে । একনিষ্ঠ হইয়া ভক্তিসহকারে ডাঁকিলেই উত্তর 



আদি বৃত্বান্ত। ১৫ 
টি ০০০০৪০০ 

পাইবে । /জল, মাঁটা, মানুষ--এই তিনে বিশ্বাস থাকিলে সর্বব 
কার্য্য সিদ্ধ হইবে। বিশ্বীসই মূলাধার। একমন হইয়া এই 
তিনে বিশ্বাস স্থির রাখিতে পারিলে বিশ্বে তাহার অপ্রাপ্য 

কিছুই থাবিবে না । দীন ছুঃখী অতিথ ফকিরকে সেব! দিবে-_ 
ভুলিয়া কখনও সেবা অপরাধে অপরাধী হইবে না! ধন-রত্ব 
আপনি আসিবে- চেষ্টা করিতে হইবে না_যে যোগাইবার 
সেই যোগাইয়া দ্িবে। এই সকল কর্তৃত্বভাঁর তোমার উপরই 
অর্পণ করিলাম । এই ধর্মের তুমি “মুলগ্ুরু” ৷ তোমাকে 

অবলম্বন করিয়াই ইহার শাখাপ্রশাখা জগতে বিস্তার লাভ 
করিবে । আদিপুরুষ কর্তাবাবা নামে অভিহিত হইলেন। 
তোমার উপর. কাহারও কর্তৃত্ব নাই। তুমি সর্ববদ! সর্ববপ্রধান] | 
তোমার কথাতেই কাজ চলিবে । এখানে একটা হাট বসিবে, 
লক্ষ লক্ষ পাগী তাপী এখানে আসিয়া শীতল হইবে । গরল 
গরজ যে পর্য্যন্ত না থাকিবে, সে পর্য্যন্ত সকল 'কার্ধ্যই সত্য 

হইবে। সত্যই সার-সত্যই ধর্-_সদা সত্যের অনুসরণ 
করিবে । যতদিন সত্যকে আশ্রয় করিয়া থাকিবে_ ধর্মমও 

তোমাকে আশ্রয় দিবে_-এ কথ! যেন বিস্মৃত হইও না।» 

এই ভাবে কিছুদ্রিন যাঁয়, ফকির কুটারেই বাঁস করেন, 

লোঁকসমাঁজে বাহির হন ন! বা কাহারও সহিত মেলামেশা করেন 

না। তথাপি ক্রমে ক্রমে ছু-দশটী সঙ্গী জুটিল। নিভৃতে 

লৌকচন্ষুর অগ্রোচরে ফুল ফুটিলে সন্ধান দিতে হয় না, মধু- 

লোভী অলি আপনি আসিয়া জুটিয়। যায় । এই কয়টা সঙ্গী 

ব1 সহচর লই! তীহার! রাত্রিযোগে ভজনে যৌগ দেন। যদি 



২৬ কর্তা ভজন ধের 
সা ্কিসিন্তিস্িসস্টিনাস্টি পাস্তা সিসি পত্তন সাপাস্ত্িপাসিক পাস পাপী উত্পাদন জপ ৮ সিসি ছি পি সিল তাছিলাদি ছল উপ ঈপীদদকাসি স্া 

কোন .দিন কোন সেবার আয়োজন হয় তাহা হইলে খুব গ গভীর 
রাত্রে পাকাদির পরু সেবাকার্ধ্য নিম্পন্ন হইলে পাত্রাবশিষট 

যাহা থাঁকিত, গৃহতল খননপুর্ববক স্বৃত্তিকা নিনে প্রোথিত 

করিয়া ফেল! হইত--পাছে লোক জীনাঁজানি হয়, সাধারণে 

পাছে টের পায়। 

এই ভাবে দিনের পর যতই দিন যাইতে লাগিল, ফকির 
ঠাকুর ততই পাগলামী আরম্ভ কবিতে লাগিলেন। তীহীর সে 
সকল ক্রিয়া-কলাপ দেখিয়া তিনি যে প্রকৃতিস্থ এ কথ! সহজে 

লোকে বিশ্বাস করিতে পারিত ন! | 

একদা পাল মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ কন্যা অন্নপূর্ণীর সহিত ধনীরাম 
পালের বিবাহকালে বাড়ীর মধ্যে যখন স্ত্রী-আচার হইতেছিল, 
সেই সময়ে ফকির দ্রিগন্বর হই সেই স্ত্রীসমাঁজে উপস্থিত 
হইয়া! আনন্দে নৃত্য আরভ্ত করিয়া দিলেন। নিমন্ত্রিত৷ রমণীগণ 
ফকির ঠাকুরের বিষয় অবগত ছিলেন না । ভীহাঁর! অন্তঃপুরে 
এক উলঙ্গ উন্মীদকে দেখিয়া সভর়ে চীৎকার করিয়া উঠিলেন 
এবং এই ক্ষেপাঁকে বাঁহির করিয়! দিবাঁর জন্য পাঁল মহাঁশয়কে 
ডাঁকিয়! পাঠীইলেন। 

পাঁল মহাঁশয় বাড়ীর মধ্যে আসিলে স্ত্রীলোকগণ কর্তৃক 
নানাভাবে ভণ্'সিত হইয়। বহিমুখ প্রকৃতির বশে মুহুর্তের জন্য 
আত্মবিস্থৃুত হইয়া সেই সকল পুরমহিলার সম্মুখেই ফকিরকে 
কহিলেন,_-“ঠাকুর তৃমি কি আমাকে সংসার করিতে দিবে না ? 
তোমার একি ব্যবহার! উলঙ্গ কেন? তোমার কি বন্ত্র নাই? 

আর স্ত্রীলোকদিগের মধ্যেই বা বিবস্ত্র হইয়া ভূমি কেন ?” 

০৭৩৫ 



আদি বৃত্বাস্ত। ১৭ 
এপি িসিসিপিদস্পীতি সি িিিিপাম্পািপাসিসি পপি তি সিসি সিসি আপনি অসািনাামপাসপিস্পিসত এসসি কা কাপ সিসি সিসি 

ঠাক কোন কথা কহিলেন না, বীর ধীরে এন্যত্র চলিয়া 
গেলেন । বিবাহের উত্সব শেষ হইলে একদিন আসিয়া বলি- 
লেন,_“আমার উপর তোমরা বিরক্ত হইয়াছ । আমি চলিয়। 
যাইতে চহিয়াছিলাম, তোমরাই আমাকে আটকাইয়া রাখিয়া- 

ছিলে, আরত আমার থাক! হয় না। আমার প্রতিজ্ঞ ছিল__ 

প্রকাশ হইলে আর থাকিব না। সেদিন বিবাহরাত্রে তাহ৷ 
ভূলিয়াছ, আর ত আমার এখানে থাকা হয় না!” 

পাঁলমহাশয় তখন অন্তমুখী হইয়া! দেখিলেন, তাহার অপরাধ 
হুইয়াছে। ক্রুটা স্বীকার করিলেন-_তীহার অনুতাপ জন্মিল। 
সে মলিন মুখের দিকে চাহিয়া ফকির ঠাকুর তীহাকে ত্যাগ 
করিয়! চলিয়া যাইতে পাঁরিলেন না। মেইদিন হইতে ফকির 
পথে ঘাটে এক আধবাঁর বাহির হইতে আরম্ভ করিলেন। 
ইহার পর লোকসমাজে তীহাকে আর বিবন্ত্র দেখা যায় নাই। 

ইহাঁর কিছুদিন পরে এক ঘটন! ঘটিল। একদিন ফকির 
রাস্তায় একটা রাখাল ছেলের সঙ্গে হাড়ুড়ু খেল। করিতেছিলেন । 
ঠিক যেন বালক স্বভাব । খেল! করিতে করিতে কথায় কথায় 
তাহার সহিত ঝগড়। বাধিল। ফকির রাগ বরদাস্ত করিতে ন৷ 

পারিয়! তাঁহার গালে এক চড় মারিলেন | রাখাল সেই একটা 
আঘাতের ধাক্ক। সাঁমলাইতে ন! পারিয়। ঘুরিয়৷ পড়িয়া গেল, 
এবং তাহাতেই তাহার স্বৃত্যু হইল। 

তখন পাঁল মহাশয় বাড়ীতে ছিলেন না। সতী মা সংবাদ 

পাইয়া! আসিয়া ফকিরকে ভগ সন! করিলেন। ফকির কহিলেন, 
“তুমি আমায় তিরস্কার করিতেছ, তবে আমি এখানে কেমন 

৩ 



১৮ কর্তা তন সত্যধশ্মের 
সস সি দি ্িইসপপ সপ ৮ পাটি লালা ৮-০৬িিসউস্উসপপ সল১ সত ক পাপ ৮৮৮ 

করিরা থাকিব” এই বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত 
হইলেন। সেখানে সে সময়ে অনেক লোক জমিয়া গিয়াছিল, 

তাহাদের মধ্যে কয়েকজন সতীমার ইঙ্গিতে ফকিরকে আটক 
করিয়া কহিল, «খুন করিয়া! পলাইলে হইবে কেন? তৌমাঁকে 
আমরা বাইতে দিব ন11৮ ফকির কোন কথা কহিল না বা 
চলিয়া যাইবাঁরও চেষ্টা করিল না নিস্তব্ধভাবে চুপ করিয়া 
বসিয়! রহিল । 

পাঁলমহাঁশয় অন্যত্র ছিলেন। একজন লোক গিয়। তাহাকে 

ডারিয়! আনিল। এ দুঃসংবাদ এখন কেহ তাঁহাকে শুনায় 

নাই, তিনি কাহারও মুখে কোন কথা শুনিবার পূর্বেই বলিয়! 
উঠিলেন,_“মরিযাঁছে! না না খেলিতে খেলিতে পড়িয়! 
গিয়াছে । ফকির তাহাকে মারে নাই । তোমরা উহাকে দোষী 
করিতেছ কেন ?৮ 

পল্লীর লোকেরা সে কথা বিশ্বাস করিল ন1, তাহার! 

ফকিরকেই অপরাধী সাব্যস্ত করিল। পাল মহাশয় পুনরায় 
' দৃঢ়তার সহিত বলিলেন-_ও আপনি পড়িয় গিয়াছে। 

পল্লীর অনেকে ফকিরকে মারিতে দেখিয়াছে, স্থতরাং পাল 

মহাশয়ের কথ! বিশ্বাস করিবে কেন! তাহারা ফকিরকে 

ধরিয়া! ফাঁড়িদারের হাতে চালান দিবার পরামর্শ করিতে 

লাগিল। 

এই সময়ে ফকির কহিলেন_-“তুমি বলিতেছ ও 
পড়িয়া মরিয়াছে। ও মরিয়াছে কিন্তু দেখিয়াছ ও মরিয়াছে 

কিনা?” 



আদি বৃত্তান্ত । ১৯ 

এই কথায় সকলেই হাসিয়া উঠিল। বলিল এইবার ঠাকুর 
পাগলামি জুড়িমাছে। তাহারা বলিল আমরা স্বচক্ষে 

দেখিয়াছি ও মরিয়াছে। 

ফকির ঠাকুর সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না। পুনরায় 
পাঁল মহাঁশয়কে জিজ্ঞীসিলেন_-“তুমি বলিতেছ ও মরিয়াছে 
কিন্তু চোখে দেখিয়াছ কি ও মরিয়াছে 1” 

তখন পাঁল মহাঁশয় বলিলেন-_-“তুমি বলিতেছ ও মরিয়াছে 
আমিও তাই বলিতেছি ও মরিয়াছে। তুমি যদি বল ও মরে 
নাই, তবে উহার সাধ্য কি ঘে ও মরে ।৮ 

এই কথায় সকলেই মুখ চাঁওয়। চাঁওয়ি করিতে লাগিল। 
তাহারা বোধ হর ভাঁবিতেছিল ক্ষেপার সঙ্গে থাকিয়া পাঁল 

মহাঁশয়ও ক্ষেপা হইলেন নাকি। কোন সহজ লোকের মুখ 

দিয়! কি এমন কথা বাহির হয় ? 

পালমহাঁশয়ের সেই কথা শুনিয়া ফকির বলিলেন,_-“মরে 
নাই__উহাকে উঠিতে বল। হাঁডুডু খেলিতে খেলিতে এ 
ধাঁষাঁম কি ভাল 1” 

এই কথা শুনিয়! পাল মহাশয় আঁর দ্বিরুক্তি করিলেন না । 

যেখানে বালকের প্রাণশুন্য দেহ পড়িয়াছিল তথায় উপস্থিত 

হইয়। সজোরে সেই মড়ার উপর এক পদাঘাত করিলেন। সে 
'পদাঁঘাতে মড়। যেন একটু নড়িয়া উঠিল। তত্দর্শনে সেখানে 
যাহার! ছিল তাঁহাঁদের মধ্যে খুব একটা হৈ চৈ পড়িয়া গেল। 

পাল মহাশয় 'পুনরাঁয় তাহাকে আর একট লাথি মারিয়। 

কহিলেন,--“ওঠ পাঁজি ! কেবল হুষ্টীমি। ফকির বলিতেছে 
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তুই মরিস নাই। তোর সাধ্য কি যে মরিস। লোকে 
বলিতেছে ফকির মারিয়াছে, উঠিয়া বল ফকির মারে নাই ।” 

সত্যই এবার বাঁলক উঠিয়া বসিল। চোখ রগড়াইয়া কহিল 
--“ফকিরত মারে নাই। আমার ঘুম আঁসিয়াছিল খেলিতে 

থখেলিতে ঘুমাইয়। পড়িযলাছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখিতেছিলাম, 
ফকির চলিয়। গিয়াছে, তুমি তাহার জন্য কীদিতেছে। এ যে 
ফকির রহিয়াছে, তবে তুমি কীদিতেছ কেন % 

এইবার পাল মহাঁশয়ের আবরণ খসিল। আর তিনি আত্ম 
সম্বরণ করিয়া থাকিতে পাঁরিলেন না । উচ্ৈঃম্বরে কীদিয়! 
উঠিলেন। লোকে বুঝিল পাল মহাশয় আত্মহার৷ হইয়াছেন। 
এতক্ষণ তিনি ক্রন্দন করিতে পারেন নাই, বালককে জীবিত 
দেখিয়া আর হৃদয়াবেগ ধারণ করিতে পাঁরিলেন না । 

সতী ম! ফকির ঠাকুরকে কহিলেন,_-“ঠাকুর তোমার মহিম! 
আমরাকি করিয়া বুঝিব! তুমি নিজগুণে কৃপা করিয়া 

আমাদিগকে ধন্য করিলে” এই বলিয়। তিনি তথা হইতে 
প্রস্থান করিলেন । 

কুষ্ঠ ব্যাধি আরোগ্য । 
যাহারা স্বচক্ষে উক্ত অলৌকিক ব্যাপার মন্দর্শন করিয়াছিল 

তাহারা বিম্ময়ে অবাক হুইয়! গিয়াছিল। পাঁল মহাশয়ের প্রতি 
ভক্তি শ্রদ্ধায় তাহাদের মস্তক আপনিই নত হইয়া পড়িয়াছিল। 
তাহার। পরস্পর বলাবলি করিতে লাগিল--“এতদিন আমর! 

জানিতাম না যে পাল মহাঁশয় সিদ্ধ পুরুষ এবং তাঁহার নিকট 
যে ফকির আপিয়াছে আমরা তাহাকে সাধারণ ফকির বলিয়াই 
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জীনিতাম এবং অনেক সময়ে তাহাকে পাগল ভাবিভাঁম, এখন 

দেখিতেছি তিনি একজন মহাপুরুষ 1৮ 

ফকিরের চপেটাঘাতে বালকের স্বৃত্যু এবং পাল মহাশয়ের 
পদপ্রহারে তাহার শবে জীবন সঞ্চীরের কথ! অচিরাৎ গ্রাম হইতে 
গ্রামান্তরে প্রচারিত হইয়। পড়িল, তখন নাঁন স্থান হইতে 

বহু লোক ভরীহাদিগকে সন্দর্শন করিয়া জীবন ধন্য করিবার জন্য 
ঘোষপাঁড়া আমিতে লাগিল। আগুণ যখন ছাই চাঁপা থাকে 
তখন তাহার অস্তিত্ব এবং দাঁহিকা শক্তি লোক লোচনের 

অগোচরেই থাঁকে কিন্তু কৌনরূপে তাহার ভম্মীবরণ একবার 
অপসারিত হইলে তখন আর তাহাকে লোকচক্ষুর অন্তরাল 
করিয়! রাখ! যায় না । 

ঘোঁষপাড়ার সদানন্দ ঘোষ বহুদিন বাবহ কুষ্ঠ ব্যাধিতে 
আক্রান্ত হইয়া অতিশয় কষ্ট পাঁইতেছিল। তাহার জীবনের 
কোন আশ! ছিল না । গলিতকুষ্ঠে তাহার সর্বাঙ্গ 
টাঁকিয়! ফেলিয়াছিল। ক্ষতস্থান হইতে দিনরাত্র দুর্গন্ধ রক্ত 
পৃঘ নিগগতি হইতেছিল এবং স্থানে স্থানে মাংস খসিয়! 
পড়িতেছিল। আত্মীয় স্বজন পর্য্যন্ত ঘ্বণাঁয় তাহার সমীপস্থ 

হইত না। 

পাঁল মহাঁশয়ের আত্মপ্রকাশের পর গ্রামবাসী কয়েক জন 

পরামর্শ করিয়! একদিন তীহাকে ধরিয়া! বসিল। তাহার। কহিল 
গ্রামের সদানন্দ গলিত কুষ্টে জীবন্মুত হইয়া কষ্ট পাঁইতেছে 
আপনি দয়াপরবশ হইয়া তাহাকে রোগমুক্ত করিয়া দিন ! 
যাঁহীর চরণম্পর্শে ধরায় মরায় প্রাণ পায়, তাহার পক্ষে একটা 
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তাহার! এক রকম জোর করিয়াই তীহার বিবাহ দিয়াছিলেন__ 
তাহার ফলে সন্তানও হইয়াছিল। কিছুকাল সংসার ধর্ম 
করিবার পর তাহার পত্বী বিয়োগ হয় এবং বিশ্বস্তর নামক পুত্র 

স্থরাপাঁয়ী উচ্ছজ্খল এবং ভগবানের প্রতি তাহার অনাস্থার ভাব 
দেখিয়া সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। ইহার কিছু 
দিন পরেই একদিন সন্গ্যাসী হইয়া সংসার ত্যাগ করিলেন । 
সেই অবধি তাঁহার আর কোঁন উদ্দেশ পাওয়া ষায় নাই। 
আজ বিশ বৎসরের পর স্বগ্রামে আসিয়াছেন। আসিয়াই 
ফকির ঠাকুরের সহিত এই তাহার প্রথম দেখা। 

ফকির ঠাকুর কহিলেন,_-“কানাই আবার সংসার করিতে 
হইবে। এবার সংসার রাখিয়া! ধন্মন। সংসারে ধর্ম না রাখিলে 
জীব অগ্রসর হইবে কিসে? যাহাতে জীব সহজে ভগ্বাঁনকে 
পাইতে পারে এবার তাহাই করা চাই। জীব আধার লইয়৷ 
ব্যাস্ত হয়, আধেয়কে খুজিতে অবসর পাঁয় না, তাই বর্ণশ্রেষ্ট, 
রূপে, গুণে, বিদ্যায়, পাণ্তিত্যে, সন্ন্যাসে, অলৌকিক ধর্মে মুগ্ধ 
হইয়া ভাবে ভগবানকে ভাঁলবাসিতেছি। তাই নদিয়াঁয় চাউল 
বিকাঁয় নাই, খরিদ্দার মিলে নাই, তাই অদৈতীচাধ্য বলিলেন, 
বাউলকে কহিও লোকে হইবে আউল । আর সে বেশে ধর্ম 
স্থাপন হইবে না। সংসারে সংসারীর ধর্ম চাঁই ' সন্গ্যাসীর ধর্ম 
চলে না। সংসারে সংসারীর ধন্ম না রাঁখিলে সংসাঁরীর ধর্ম 

লাভ হয় না। সংসারে সেই ধর্মের সংস্থাপন করিবেন বলিয়াই 
ভগবান আত্মগোপন করিবার পুর্বে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভৃতিকে 
পুনরপি সংসারী করেন। সকল আশ্রমের শ্রেষ্ঠ সংসার আশ্রম 

১৪২০৭] ১$ ১11১] ১৩৭০ 



আদি বৃত্তান্ত । ২৫ 
৯ সিসি উস সস উজ সমস ৯ লস ৯ সস পি টি পিস লে সিল শপ সস পপ সিইসি পপ সিসির সি পি 

ংসারী অসংসারী উভরের মিলন ক্ষেত্র। ভোগ এবং ত্যাগের 
সমন্বন্ন ভূমি। যুতের হইলেই সে সংসার ধর্ম্মের, অযুতের 
হইলেই ত্যাগের, ইহাই ভগবৎ ইচ্ছা । সন্াসেও বিশ্ব 
আছে কিন্তু যুতের সংসার বিদ্ববাঁধাহীন নিরপেক্ষ ধর্ম লাভের 

প্রশস্ত ক্ষেত্রে ।” 

কানাই বলিলেন,_-“তোঁমার জন্যই ধন, তোমার জন্যই 
কর্ম, তোমার জন্যই সংসার, তোমার জন্যই অপংসার । আমার 
প্রয়োজন না৷ থাকিলেও তোমার প্ররোৌোজনেই আমার প্রয়োজন । 
তোমার আজ্ঞা--তো মার কাঁধ্যই আমার ধর্ম, কর্ম, সংসার, 
অনংসাঁর সবই । তোমার আজ্ঞা পাঁলনেই--তোমার প্রয়োজন 
সাধনেই আমার আহ্লাদ, প্রেম, ভাব, মহাভাব। তুমি ঘ 

বলিবে, তাহাই হইবে । কে তাহার অন্যথ! করিবে % 

ঠাকুর কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া কহিলেন,--কাঁনাই তোমায় 
পুনরায় সংসার পাঁতাইতে হইবে । 

কানাই কহিলেন,_“্ঠাকুর এ বৃদ্ধ বয়সে কে আমায় কন্য। 
দিবে % 

ঠাকুর উত্তর করিলেন,__“ভগবদিচ্ছায় হইবে । তীহার 
ইচ্ছায় কিন! হয় 1৮ 

কাঁনাই করযোড়ে কহিলেন,-“জানি আমি যাহা বলিতেছি 

তাহা তোমারই ইচ্ছা । তুমি আমার রসন'বন্্র স্জানিত 
করিতেছ। কিন্তু ঠাকুর যাহা বলাইলে তাহা দেখিরা বেন 

কৃতার্থ হই !” 
৪ 



২৬ কর্তী ভজন সত্যধর্মের 

ফকির কহিলেন._-“কানাই আমার প্রয়োজনেই তোমার, 
এখানে আস! যাহ! দেখিতে চাহিলে তাহা শীপ্রই দেখিতে 
পাইবে » 

এই বলিয়া ফকির উঠিতে যাইতেছিলেন, বাঁধা দি কানাই 
ঘোষ বলিলেন,_“ঠাকুর পলাইবে কোথা ? বথা দিয়া বাঁধ! 
পড়িয়াছ। ভগবৎ ইচ্ছ! পুর্ণ কর, তাঁর পর যাইও 1” 

ফকির কহিলেন,-“দেখ কানাই ! ভভ্ভিযেগ থাকিলে যখন 
ডাঁকিবে, তখনই উত্তর পাইবে । আপন বাক্য সত্য হইলে 
সকলই সত্য হুইবে। ভাঁলবাসিলেই দেখিতে পাইবে । 
হৃদয়ে একাগ্রত! জন্মিলে, প্রিরতমকে দেখিবার জন্য হৃদয় অধীর 

হইলে প্রিরতম দ্রেখা না দিয়া কি থাঁকিতে পারে? তৃষ্ণ। 
আছে বলিয়াই জলের এত আদর । যাহার তৃঙ্ণঠ আছে জল 
যেখাঁনেই থাকুক, সে জল খাইবে। ভগবৎ কথ! স্মরণ থকিলে 

হাতে হাতে বুঝির1 পাইবে "নগদ নওদা) ইহা পরকাল নগর !” 
কানাই কৃতাঞ্জলিপুটে ভক্তি ভিক্ষা করিলেন, ভগবৎ 

ইচ্ছ! পুর্ণ হউক বলির ফকির প্রস্থান করিলেন। 

ইহার পর যথীকালে ঘোষ মহাশয় দ্বিতীয় বার দারপরিগ্রহ 
করিলেন, বৃদ্ধ বলিয়া কন্যার অভাব ঘটিল না, সেই বিবাহের 
ফলে সময়ে তাহার এক পুত্রও জন্মিল, তিনি সেই পুত্রের নাম 
রাখিলেন কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষ ! 



পঞ্চম পল্লব । 

প্রভাতে ফকির ঠাকুরকে দর্শন | 
শ্যামটাদ নামক একজন বৈষ্ণব ভোঁরে উঠিরা দ্রেখে, 

ফকির ঠাকুর তীহার কুটারে যথারীতি বসিয়া আছেন। শ্যামটাদ 
বলিল “ঠাকুর আপনি মধ্যে মধ্যে কৌথায় যাঁন, আপনার 
অদর্শনে আমরা! যে অধৈর্ধ্য হই ।” 

ফকির কৌন উত্তর করিলেন না, একটু হাসিলেন মাত্র । 
সেই সময়ে পাঁল মহাশয় ও সতী দেবী তথায় আঁসিলেন। 
পাল মহাশয় জিজ্ঞাসা করিলেন_-“কানাই ঘোঁষের সংসার 

হইল না! কি ?” | 
ফকির কহিলেন-_ঞ্ছুই এক দিনের মধ্যেই ভগবৎ ইচ্ছা 

পুর্ণ হইবে ।” 
পাল মহাশয় কহিলেন,__“অন্য ভগবান দেখি নাই, তোমা 

ছাঁড়া ভগবান আর আছে কি £” 
ফকির কহিলেন,_-“আমি জীব, ভগবৎ দাঁস__তুমি আমায় 

ভগবান বলিয়! আমার অহঙ্কার বাঁড়াইতেছ কেন %” 
পাল মহাশয় কহিলেন,_তুমি জীব হইলেও মুক্ত । 

আমার মত ত বদ্ধ জীব নও__তাই তুমি পূর্ণ ।” 
এই ভাবে নান! কথোপকথনের পর তব্বোপদেশের মধ্যে কিছু 

কাঁল অতিবাহিত হইলে বাইশজন ভক্ত পাল মহাশয়ের ভবনে 

আঁমির1 উপস্থিত হইল এবং ফকির ঠাকুরের নিকট সত্যনাম 

গ্রহণ করিল । 



২৮ কর্ড! ভজন সত্যধশ্শের 
সিন সপ তল সী পাস শপ পিল ই ০ পতি ক সাপ কলা পিপি সত পা ৬ শর শি সস 

সেই সময় এক আউলিযা এই গীতা গাহিল। 

নীত। 
এ ভাবের মানুষ কোথা হতে এলো । এ'র নাইকো রোষ, 

সদাই তোষ, মুখে বলে সত্য বল॥ এ'র সঙ্গে বাইশ জন, সবার 
একটা মন, জর কর্তা বোলে, বান্তুলে, কল্পে প্রেমে ঢলাঢল ॥ 
এর ছেঁড়া কীথ! গায়, উনবিংশতি চিন্ু পায়, এষে হার! 
দেওয়ায়, মর! বাঁচায়, এর হুকুমে গঙ্গ! শুকাল ॥ 

ফকিরের শিষ্য-শাখা 

বাইশ ফকিরের নাম | 

শুন সবে ভক্তিভাবে নামমালা কথা । বাইশ ফকিরের নাম ছন্দেতে গাথা ॥ 

জগদীশ পুরবাসী বেটু ঘোষ নাম। শিশুরাগ কানাই নিতাই নিধিরাম ॥ 
ছোট ভীমরায় বড় রমানাথ দাদ । দেদোকুষ গোদারুষ্ণ মনোহর দাস। 

খেলারাম ভোলা নাড়া! কিন্ধু ব্রহ্মহরি। আন্দিরাম নিত্য নন্দ বিশু পাচকড়ি ॥ 

হটুঘোষ গোবিন্দ নগ়ান লক্ষ্মীকান্ত। ইহারাই ভক্তিপ্রেমে অতিশব শান্ত | 

পূর্বের আঁন্বনঙ্গী এই বাইশ জন। এরাই করিল আসি হাটের পত্তন ॥ 

প্রথম বৈঠক । 
ফকির ঠাকুর এই বাইশ জনকে লইয় তীহার সেই কুটারে 

শুক্রবার রাত্রে বৈঠক করিলেন । শুক্রবারের যাবতীয় নিয়ম 

পদ্ধতি আচার আচরণ শিক্ষা দিলেন। সেই জন্য সেই প্রথ! 
এখনও অনুস্থত হইয়। থাকে । প্রত্যেক শুক্রবারে যে স্থানে 
বৈঠক বসে সেই স্থানেই মহা মহিমাময় দীনের সহায় কর্তী- 
বাবার আবির্ভাব হইব থাকে। এই বাইশ ফকিরের মধ্যে 



আদ বৃত্বাস্ত। ২৯ 
ল ০ পল পি ৬ ৯ ক সা তাস 

রামশরণ পাল মহান্ত গুরু হইলেন। এই ঘটনায় একটুকু 
বিশেষ প্রমাণিত হইল যে, আর কাহাঁর উপর কোনরূপ কতৃত্বই 
রাখে নাই। কর্তাবাঁবার কর্তৃত্ব ফকির ঠাকুরের উপর পূর্ণভাবে 
বজায় খাকিল। ফকির ঠাকুর এ বাইশজন শিষ্যকে আদেশ 
করেন ও শিক্ষা দেন যে কর্তীবাঁবার ভজনেই আমার ভোজন। 
ভোজন ও ভজন, তথা ভোক্তা আর ভ্ভ, এই ছুইয়ের 

একই তাৎপর্য্য। ইহাতে আরও জানা যায় যে, কর্তাকে 
ভজিবাঁর বিষয়ে ফকিরঠাকুরই মূল, তারপর দ্বিতীয় স্থানে এ 
বাইশজন, ফকিরঠাকুরই কর্তা-ভজন ধর্মের আদি প্রবর্তক। 

ব্ঠৈকে উপদেশ। 

১ম দফা । যেব্যক্তি প্রথম এই সত্যধর্্দ আশ্রয়ে ইচ্ছ 
কবিবে, কোনরূপ হঠাৎ-বাক্যে, তাহাকে কোনও বস্তু প্রদান 

করিবেনা, অর্থাৎ যতক্ষণ ন! তাহার চরিত্র, ভাব, ভক্তি, বিশ্বাস 
এবং অনুরাগ-বিশিষ্ট মত দেখহ ও সরলান্তঃকরণ জানহ, ততক্ষণ 

পর্য্ত্ত তাহাকে বিশ্বাস করিয়। একবাক্যে সমস্ত বস্ত প্রদান কর! 

অনুচিত। যাঁহাঁকে যাহ! দিতে হয় বুঝবে, অবশ্য ছুই একবার 

ঘুরাইয়া, যদি তাহাতে তাহার অনুরাগ বদ্দিত বই হ্রাস-প্রাপ্ত 
ন। হয় তবেই দিবে । তাহার গরজ যে পর্য্যন্ত তোমাতে থাকিবে, 

সে পর্য্যন্ত তুঘি কোনও গরজ যেন করিও না। বিবিধ বিধানে 
অগ্রে তাহাকে ধণ্-শিক্ষা দান করিবে, তৎপরে সিদ্ধবীজা দি*****' 

প্রণালীমত, যাহা তোমাকে দেওয়া হইল, তাহা৷ পাত্র বুঝিয়! 
প্রদান করিবে । | 



৩ কর্ত। ভজন সত্যধন্মের 

২য় দফ1!। দাঁয়ীকের যাঁবতীর পাঁপরোগের নিকাশ অগ্রে 

লইয়া, তাহার প্রতি যাহা বন্দোবস্ত করিবার তাঁহা করিয়া, 
তাঁহাকে এই বীজাদি কেবল তিন সন্ধ্যা স্মরণ মনন করিতে 
কহিবে, তাহ! হইলেই সকল কার্ধ্যই সিদ্ধ হইবে । এই কথাটি 
সর্ববদ| স্মরণ রাখিয়া চলিবে; দীন দুঃখী, কাক্গাল-আতুর 

ইত্যাদির প্রতি .সবিশেষ কৃপাদৃষ্টি রাখিবে। তাহ! হইলে 
কোনদিকে কোঁন অভাব থাঁকিবে না_কতদিক হইতে কত অর্থ 
আঁসিবে, এবং কত বিলাত-বরাঁতও হইতে থাকিবে । কোন 
দাঁয়ীক ব্যক্তিকে মানসিক যাহা অঙ্গীকার করাইবে, বাক্যসিদ্ধে 
সেই মানসিক যাহা অতঃপর প্রাপ্ত হইবে, সেই সমস্ত টাক! 
অর্ধেক কর্তা মায়ের সংসারে দিবে ; আপনি ভক্ষণ করিবে না। 

তবে সে ইচ্ছাপুর্ববক যাহ! তোমাকে প্রদান করিবে, তাহা স্বচ্ছন্দ 
ভক্ষণ করিতে পারিবে । এই সমুদয় কার্যযের অন্যথা যে দিন 

হইবে, সেইদিন ধর্ম কমন এককাঁলে লোপ পাইবে জাঁনিবে, এবং 
অনেক যুক্ষিলও ঘটিবে। যে পর্য্যন্ত পয়নামীতে থাকিবেঞ্চ সেই 
পর্য্যন্ত দায়ীকের নিস্তার হইবে। 

যে রমণী পুরুষ-সহবাসেচ্ছাকে অন্তর হইতে দূর করিতে 
পাঁরক হইয়াছে, এবং যে পুরুষ রমণী-সহবাসেচ্ছা-বর্জিিত, সেই 
স্ত্রীলোক এবং পুরুষই সত্যভজনার প্রকৃত অধিকারী । কাঁম- 

রিপু যে রমণা বা পুরুষের হৃদয়ে স্থানপ্রাপ্ত সে সত্যভজন! 

করিতে পাঁরে না! কেননা, সমরে সময়ে রমণী ও পুরুষ এক 
স্থানে বসিয়াও এই সত্যধর্্ম জিতে হর, এরূপ ী অবস্থায়, 0 কেমন 
০ শপ পপর পাপা স্শাশি শশী শপল্পপী 

্ পয়নামী অর্থে গোলামী | 

শন শীলা লদা৬৯পপিপপগ। আদি জপ কপ? শপ শা উপ পা 



রা বৃত্তান্ত । ৩১ 
শি সিসি ত্পিশিসি সি সি না 58 5 পদ শি চান শিপ পে, আশ সপ বউ সর আপনি 

করিঝ | তাহা 1 হইলে “সিদ্ধি” হইতে প| রিবে ? সত্যভজনার 

কাঁলে, কি পুরুষ, আর কি স্ত্রী সকলেরই এমন বাঁহাজ্ঞান ব! 
ষ্টিণন্য হইরা থাকা আবশ্যক যে, যতক্ষণ তাহার! সেখানে 
থাকিবেন, ততক্ষণ এটি যেন একবারও স্মৃতিপথে আইনে ন! যে 
তথায় তাহারা পুরুষ এবং স্ত্রী এই ছুই জাতিই বর্তমান 
আছেন)__-যেন তাহার সকলেই একজাতি, বিশেষত এক আত্মা, 
এইরূপজ্ঞ।ন করিরাই, এক্ষেত্রে সমবেত থাকিতে হইবে, তবেই 
ভজন! হইবে ; এবং তবেই পরিণামে “সিদ্ধি লাভ করিবে । 

কর্তী-ভজন | 

জগতের কর্তা যিনি তাহাবি ভজন । 

কর্তী-ভজন নামে তাঁই ভরিল ভূবন ॥ 
নারী-নর ছুইজনে হইবে চেতন। 
শক্তির মন্ত্রেতে কর শক্তির পুজন ॥ 

সত্য নামে নিষ্কাম হইবে যেই জন। 
এ ভবে হবে না আর তার আগমন ॥ 

নারী হিজরে পুরুষ খোঁজা এইতো! লক্ষণ । 
সাবধানে কর সবে সাধন ভজন ॥ 

তত্ব কথা আছে গীঁথ| ইহার ভিতরে। 

বুঝিলে অভাব কিছু না রবে সংসারে ॥ 

স্থধ! ফেলে বিষ পানে মত্ত অতিশয় । 

বিষ ত্যজি স্ধা খাঁও ওহে মহাশয় ॥ 

আগেতে করহ সবে সত্যের করণ। 

সত্যবাদী জিতেন্দ্িয় হও অনুক্ষণ ॥ 



৩২ কর্তা ভজন সতাধর্মের 
বাটি পিস জসিম সমাপ্ত া লা সসি পপ স্পা সাল 

আপনি হইলে সত্য সব সত্য হয়। 
তাই বলি লও সবে সত্যের আশ্রয় ॥ 
অন্ধকার ঘুচে যাঁবে সত্য কথা কহ। 
সত্য নাম স্মরণ করহ অহরহ ॥ 
সত্যগুরু চট্টরাজ রাঁজ নারায়ণ 
সে পদ লভিতে মনু করে আকিঞ্চন ॥ 

অন্তর্ধান। 
এঁ সকল উপদেশের পর,কাস্থ! রাখিয়া ফকির ঠাকুর চলিয়! 

যাইবেন, এমন সময়ে সতী মা আসিয়া! কীদিয়া বলিলেন,__ 
“বাবা ! তৃমি এত দিনের পর এ সংসার আধার করিয়! কোথায় 
চলিয় যাঁইবে ? আমাদের এমন কি দোষ ক্রুর্টি দেখিলে যাহার 
জন্য আমাদিগকে ছাড়িয়। চলিয়া যা ইতেছ %” . 

সকল কথ শুনিয়া ফকির কহিলেন,_মা! এ সংসার 

আশাধার করিয়া যাইব না, বরং এ সংসার উজ্জ্বল করিবার জন্য 
শীস্রই আবার ফিরিয়া আসিব । আর দোষ ক্রটির কথা 
বলিতেছ__সেটা তোমাদের ভুল। আমি তোমাদের আদর 
যত্ব এবং স্েহ নিষ্ঠায় এমন বীধ। পড়িয়াছি যে, তোমাদের 
ছাড়িয়া থাকিতে পাঁরিব না ।” 

ফকির ঠাকুর যাইবার সময় দোল রাসের বন্দোবস্ত 
করিয়া গেলেন। কর্তাবাবা ও প্রতী মা উভয়ে অপলক- 
নেত্রে ফকিরের দিকে চাহিয়া! রহিলেন | ফকিরঠীকুর 
অন্তর্ধান হইলেন। তখন কর্তাবাঁবা অন্তরের ধন ফকির 
ঠীকুরকে অন্তরেই দেখিতে লাগিলেন ।. সেই দিন হইতে 'ছুই 



আদি বৃত্তাস্ত। ৩৩ 
০ সি শিস এপস এপি সিজার পতিত ৮ সপ পপি সত তি পদ উস াসি উিনািএাসটিনি পপিিস্সিএাসিত তত সত নীল ১৯ পা ছি পিপাসা শি স্পা পি 

জনে লোক চক্ষুর অন্তরালে দেশ দেশান্তর সরিৎ নদীর ব্যবধানে 
থাঁকিলেও উভয়ে উভয়ের অন্তর ছাড়! হইলেন না৷! যখন ইচ্ছ। 
নয়ন মুদিলেই অন্তরের ধনকে অন্তরে দেখিতে পাঁইতেন। ফকির 
বখন যেখানে থাকিতেন, যাহা করিতেন, কর্তীবাঁব! প্রতিক্ষণ 

তাহা হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত দেখিতেন। আঁবাঁর* তিনিও 

বাহা করিতেন, যাহ! ভাঁবিতেন, ফকিরের অবিদিত থাকিত না । 

এইভাবে তীহাদের দিন চলিতে লাগিল,-_মন্তরে অন্তর যোগে 
পরস্পরের স্থখ সম্মিলন ঘটিতে লাঁগিল। | 

ষষ্ঠ পল্লব । 

বোয়ালিয়ায়-ফকির-ঠাকুর | 

বৌয়ালিয়! গ্রামে নফরচন্দ্র বিশ্বাস নামে নির্মমলচরিত্র স্বধন্থম 
পরায়ণ এক মহাঁত্বা বাস করিতেন ! ফকির ঠাকুর তাহার ভবনে 

গিয়। উপস্থিত হইলেন ! অপুত্রক পুত্রমুখ দেখিলে, দীন দবিদ্রে 

প্রচুর ধনসম্পত্তি পাঁইলে, যেরূপ প্রীত হয়, ফকির ঠাকুরের 
সন্দর্শন লাভ করিয়। নফর বিশ্বাও সেইরূপ আনন্দিত হইলেন। 
বিশ্বীস মহাশয় সযত্বে নুতন ঘরের বেদীর উপর আসন দিয়! 

তাহাকে বসাইলেন। 
অগ্নি যেমন বন্ত্রখণ্ডে লুক্কায়িত থাঁকে না, প্রভাকরের প্রভ। 

যেমন চিরদিন মেঘজালে সমাচ্ছন্ন থাকে না, তেমনি ফকির 

ঠাকুরের অলৌকিক শক্তি এবং ভীহার মাহাত্ব্য বেশী দিন 
৫ 



৩৪ কর্ত। ক সুতা 
দিশা পাশ সত লি পন পিক ০ পশলা স্পিড শসা পি আশ ৯ পচ সি পি 

বে য় য়ালিয়াবাসীর নিকট গোপন রহিল না! তাহার ভ্রীমুখ- 
নিঃহুত তত্বকথা শুণিরা অনেকে তীহার অনুরভ্ত হইয়! 
রে | অনুরাগ হইতেই ভক্তির বিকাঁশ হয় । শেষে তাহার 
তাহার একান্ত ভক্ত হইয়া ফঁড়াইল। বোয়ালিয়া! গ্রামের 
ভক্তদের (১)ভগবেনে” ও ঘোষপাড়ার ভক্তদের “ভগবজ্জন”* 

কহে। নামের পার্থক্য থাকিলেও উভয় সম্প্রদায়ের ভজন সাধন 
ও রীতি পদ্ধতির মধ্যে কৌনরূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। 

নফর বিশ্বাসের গৃহে অবস্থান কাঁলে ফকির ঠাকুর কাঁল- 

কাঁসন্দার পাতা! সিন্ধ করিয়া খাঁইতেন। নফর এই প্রসাদ 
পাইয়া জীবন মুক্ত হইলেন। 

এইভাঁবে কিছুদিন অতিবাহিত হইলে উক্ত বোয়াঁলিয়! 
গ্রামের এক ধনী বাক্তির একমাঞ্র পুর মহন কাল-গ্রাাসে পতিত 

হইল। নফর বিশ্বামের অনুরোধে ফকির ঠাকুর তাহাকে 
বাঁচাইয়। দিলেন । এই সংবাদ অচিরাৎ লোক-মুখে দেশমন্ন 
রাষ্ট্র হইয়া পড়িবামান্র প্রত্যহ শত শত লোক এই অলৌকিক 
শক্তিধর মহাপুরুষকে দেখিবার জন্য নফর বিশ্বাসের বাড়ীতে 

আসি? উপস্থিত হইতে লাগিল । ফকির ঠাকুর দিবারাত্র 
বেদীর উপর উবু হইয়া বসির থাকিতেন | তীহাঁর নিকটে 
যাইবার কাঁহীরও অনুমতি ছিল না বা তিনি কাহারও সহিত বেশি 
কথা কহিতেন না । দর্শনপ্রার্থারা দূর হইতে তাহাকে দেখিয়া 
ভক্তিভরে মস্তক অবনমিত করিয়া চলিয়। যাঁইত। 

(১) এর। ভগবাঁনে অটল সেই জন্য ভগবেনে। 

* যে ভগকে বজ্জন করিল সেই ভগবজ্জন হইল | 



আদি তাস | ৩৫ 
৮ সিলাস্ছি সি সিসি ৮৩ ৮৮ টাসলিসপা সি সিল পি সপ! সি পাপী 2 পি পাপন শীল 

_বোরাপিয়ায় উহার কায শেষ হন | তাং এ এক দিন 
নকলে সহন| দেখিল ফকির ঠাকুর অন্তর্ধীন হইয়াছেন । এই 
ঘটনার গ্রামবাসীর! যারপরন।ই মন্মীহত হইলেও বিশ্বাস মহাশর 
কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। তিনি পাঁড়ারি গ্রামের একটা 
উত্তম স্থানে তীহাঁর সমাধি দিলেন এবং স্বয়ং সেই সমাধির নিকট 
অবস্থান করিতে লাগিলেন! প্রত্যহ গভীর নিশাঁয় তাহার 

সহিত ফকির ঠাকুরের কথাবার্তা হইত। কিছু দিন পরে আর 

তাহার উত্তর পাইলেন না । তখন তিনি বুঝিলেন এইবার 
ফকির ঠাকুর চলিয়া গিয়াছেন। যেখান হইতে আপিয়াছিলেন 
আঁবার সেই স্থানে গমন করিয়াছেন । পরদিন তিনিও স্বেচ্ছায় 
দেহ রক্ষা করিলেন। ভীঁহার পুত্রগণ পিতৃদেহ ইচ্ছামতি 
নদীতীরে দাহ করিয়া, তাহার নাভিঅস্থি লইয়া! আঁমিল এবং 
ফকিরের সমাধি পাঁশ্বে সমাহিত করিল। অগ্ভাবধি পাড়ারি 
গ্রামে ফকির ঠাকুরের সমাধি বিদ্যমান আছে । 

সপ্তম পল্লব। 

শ্রীযুত ছুলালটাদের আবির্ভাব। 
একদিন রাত্রে সতী মা স্বপ্ন দেখিলেন, সেই ফকির বালক 

বেশে তীহার কোলে বসিয়া মধুমর -_কণ্ে বলিতেছেন, “ম। 
আমি এসেছি।৮ তিনি স্বপ্রাবেশে চাহিয়া দেখিলেন, বালকের 

রূপের প্রভায় তীহার.অশধার ঘর আলোকিত হইয়া উগিয়াছে। 



৩৬ কর্তী ভজন সত্যের 

মবি মরি কি রূপ ! যেন এককালে শত শশাঙ্কের উদয় হইয়াছে । 
আনন্দচাঞ্চল্যে সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল। কইঘরেত 
কেহ নাই কেবল শুন্য ! তবে কে তীহাকে মধুমাখ! মা বোলে 
সন্বেধিন করিয়া তাহার কর্ণবিবরে সুধাসিঞ্চন করিয়া গেল? 

তাহার চাঁঞ্চল্যের হ্রাস হইলে বুঝিলেন, তিনি স্বপ্ন দেখিয়াছেন। 
কিন্তু ঘর যে এখনও দিব্যগন্ধে আমোদিত, তাহার কর্ণকুহরে 
পে মধুময় বাণী এখনও যে প্রতিধ্বনিত। পুলকে বিস্ময়ে 
অভিভূত হইয়া ভাঁবিতে ভাবিতে আবার স্তুুপ্তিজালে সমাচ্ছন্ন 
হইয়া পড়িলেন। 

পরদিন প্রভাতে গাত্রোথান করিয়াই পাল মহশিয়কে পূর্ব 
রাত্রির অদ্ভুত স্বপ্নবৃতান্ত জ্ঞাপন করিলেন। শুনিতে শুনিতে 
পাঁলমহাশয়ের সর্ধব শরীর পুলক-শিহরণে কদম্ব-কেশরের মত 

রোমাঞ্চিত হইরা উঠিল। অগতির গতি ফকির যে শীঘ্রই 
পুত্ররূপে তীহার ঘর আলোকিত করিবেন, তাহার পূর্বাভাস 
জ্ঞাত হইয়া! তিনি সাগ্রহে সেই শুভ দিনের প্রতীক্ষা করিতে 
লাগিলেন । 

অনন্তর শুভ ১১৮২ সাঁলের আষাঢ় মাসের শুভদিনে সতী- 

মার গর্ভসঞ্চার হইল এবং দশমাস পরে অর্থাৎ উক্ত সালের ওরা 

চৈত্র শুরু সপ্তমী তিথিতে ধরায় ভ্রিদিব-টাদ ছুলালচাদের 

আবির্ভাব হইল। 

গেোকুলে ভাগ্যবান বন্থদেবের ওরসে শ্রীভগবান যেমন জন্ম 
গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনই ঘোঁষপাঁড়! গ্রামে রামশরণ পালের 

পুত্রবূপে টুলালচাদ অবতীর্ণ হইলেন। 
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শ্রীকৃষ্ণ, বুদ্ধ, গৌরাঙ্গ, মহম্মদ, যীশুধৃষ্ট প্রভৃতি মহাত্বাগণ 
জন্মগ্রহণ করিলে একটা দীপ্ডিময় তাঁরা যেমন পশ্চিমদিকে 
উদ্দিত হইরাছিল, এবং তদ্দর্শনে আর্য খধিগণ ও পাশ্চাত্য 
মনীষীগরণ যেমন নররূপী ভগবানের আগমন-বৃত্তীস্ত পরিজ্ঞীত 

হইয়াছিলেন, তেমনি ছুলালটাঁদের অবতরণেও, সেই সপ্তমী 
নিশার ব্রিঘাঁম অতীত হইলে, শুক তারার ঠিক বাম পার্থে আর 
একটা অত্যুজ্জল দীপ্তিমগ্ন নক্ষত্র কেবল মাত্র সেই নিশার জন্য 
উদয় হইয়াছিল। তন্বী পর্বব ঞ্ধিগণ এই অভূতপূর্ব 
নৈসর্গিক লক্ষণ দেখিয়া! জানিতে পারিলেন যে, ফকির ঠাকুর 
তৃতীয় কায়া লইয়া! রাঁমশরণ পালের গৃহে পুত্রবূপে উদয় 
হইলেন । 

একদিন নন্দালয়ে যেমন মুনি খধিগণ শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন : 
করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া! ছুটিয়া আসিয়াছিলেন এবং 
জ্যোতির্বব্দমগুলী যেমন মেরির ভবনে জগতের পরিভ্রাতাকে 
দেখিতে আসিয়াছিলেন, আজও তেমনি বহু সাধু সন্গ্যাসী, 
যোগী মোহী্ত এবং ব্রাহ্গণ পণ্ডিত প্রেমে পুলকিত এবং 

আনন্দে বিভোর হইয়! ঘোষপাঁড়ায় দুলালঠাদকে দর্শন করিবার 
জন্য সমবেত হইতে লাঁগিলেন। অপূর্ব দেবকান্তি শিশু। 
তাহাদের মনে হইতে লাগিল যেন শারদ শশাঙ্ক গগনচ্যুত 
হইয়া সতীমার কোল আলো করিয়া বপিয়া আছে। তীহার! 
আরও দেখিলেন শ্রীঅঙ্গে যে সকল চিহ্ন বিদ্যমান আছে, তাহা 
কখনই সামান্য বাঁলকে সন্তবে না। ধীহার। তত্বজ্ঞানী এবং 
ভগবাঁনে বিশ্বাসবাঁন কেবল তীহাদেরই চক্ষে এ সকল দেববিভূতি- 
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এ সকল অনন্যসাধারণ নিদর্শন প্রকটিত হইল কিন্তু ন্‌ হারা 

সংসারে আসিয়া চক্ষে মোহের কাজল পরিয়াছে, ছু" দিনের 

স্বখৈশ্বর্্যকে চিরস্থায়ী ভাবিয়া শক্তিমদে উন্মন্ত হইরা উঠিয়াছে, 
যাহার! সংসারচক্রের ধে'কায় পড়িয়! স্থবর্ণ ফেলিয়া শুধু 

আঁচলে গেরো বাঁধিতেছে এবং যাহারা বিবেকের অবাধ্য হইয়া 

প্রেতের হ্যায় সংসার ক্ষেত্রে নাচিয়া কু'দিয়! বেড়াইতেছে, 
তাহারাঁই কেবল বিভূতি আঁচ্ছাদিত অগ্নির ন্যায় ছুলালটাদের 
এশ্বরিক সৌন্দর্য্য দেখিতে পাইল ন1। তাহার! সাধারণভাবে 
দেখিল তাহাদের ঘরে নিত্য যেমন মানব শিশুর জন্ম হইতেছে 
এও তাঁই। ভগবান সহজে কাহাকেও স্বরূপে দেখা দেন না 

যেতীহীকে যে ভাবে দেখিতে চাঁয়, তিনি সেই ভাঁবে ভক্তের 

বাঞ্থা পুর্ণ করেন। 

বিন্দু বিন্দু বারিপাঁতের উপর সুর্য্কিরণ পতিত হইলে 

আকাঁশে যেমন বিচিত্র রামধনুর উদয় হয়, তেমনি ছুলালচাঁদের 
এশ্বরিক সৌন্দর্য আজ মানব-সৌন্দধ্যের সহিত মিলিত হইয়া, 
যে অপার্থিব সৌন্দ্যয-স্থধাঁর সৃষ্টি করিয়াছে তাহা! বর্ণনাতীত। 
পরিণামে যে অপরূপ রূপ-সাগরে অবগাহন করিয়া লক্ষ লক্ষ 

তাপিত অন্তর স্থশীতল হইবে, যে রূপের ছটা দেখিয়। দিক্ত্রান্ত 
পাঁস্থ গম্য পথের সন্ধান পাইবে, আজ তাহার দুচনা হইল। 
আজ যিনি সামান্য মানব শিশুরধপে ধরায় অবতীর্ণ হইলেন, 
তিনিই একদিন জগত্বাঁসীর সম্মুখে তাহাঁদের মোহীান্ধকার দূর 
করিবার জন্য যে শান্তোজ্বল দীণুছটা ধরিবেন, তাঁহারই আলোকে 
দিশেহীর! জীব তাঁহাদের গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হইবার সহজ 
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সম পন্থা ২ অন্বেষণ করিয়া লইতে সমর্থ হইবে। ছুলালের 
এই অতুল মহিয়সী কীর্তি অনন্ত কালের জন্য দেদীপ্যমান 

থাকিবে, কালের শত ঝঞ্জাবাতেও তাহার দীপ্ত ভাঁতির অপচয় 

ঘটিবে না। 

বাল্যলীল! ৷ 

শশি-কলার হ্যায় ছুলালচাঁদও দিন দিন বাড়িতে লাগিলেন, 

আর সঙ্গে সঙ্গে বিবর্দমান অঙ্গ প্রত্যঙ্গের প্রতি অঙ্গ হইতে 
সৌন্দর্য্যধাঁরা লীলায়িত হইয়! তাঁহার দীপ্তচ্ছটায় পাল মহাশয়ের 
গৃহ ঘেন আলোকিত করিয়! তুলিতে লাগিল। বালকের সে 
অতুল রূপ, লীলাচঞ্চল অঙ্গভঙ্গী এবং হাঁস্তবিকশিত মুখপদ্ম 
দেখিয়া পাল মহাশয় ও সতীমার আনন্দসিন্ধু উলিয়া উঠিত, 
পুলকপ্লাবনে হৃদয় ভরিয়া যাইত। দিবারাত্র সেই সোণার 
টাদ ছুলালট(দকে বক্ষে ধরিয়াও তীহাদের তৃপ্তি হইত না। 
ব্রজধাথে শ্রীকৃষ্ণ যেমন যশোমতীকে স্লেহ-ডোরে আবদ্ধ 
করিয়াছিলেন, তেমনি ছুলালটাদও স্মধূর অস্ফট আধ আধ 
কথার সতীমাকে মোহিত করিয়া ফেলিলেন। মাত মুখের 

মধুর চুম্বন স্পর্শে শশিকরচুম্িত সাগরবারির মত বালকের 
পুলক সিন্ধু উচ্ছ(সিত হইয়া! যখন হাসির আকারে ছুকুল 
ছ।পাইয়। প্লাবন গা তখন স্নেহোদ্ধেলিত হৃদয়ে জননী 
তাহাকে বুকের মধ্যে চাপিয়া ধরিতেন। বালকের পুলকসিদ্ধ 

এবং জননীর.স্নেহদিম্ধু তখন পরম্প্র মিশিয়া যে স্বপা সমুদ্রের 

স্ষ্তি করিত, তাহা জগতের অন্যত্র ছুলভ। শিশু এই ভাঁবে 
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জননীর স্েহ-ন্দাকিনীর পবিত্র ধারায় পরিপুউ হইয়া দিন 
দিন বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। সতীমাঁও জগতের পরিব্রাতাকে 
নয়ন-পুতলি তুল্য জ্ঞান করিয়া! সযত্বে প্রতিপালন করিতে 
লাগিলেন । 

ধাহারাই জগতের পরিব্রাতারূপে ধরাধাঁমে অবতীর্ণ হইয়া 
ছেন, বাল্যকাল হইতেই তীহাদেরই অসামান্য এশ্বরিক শক্তির 
বিকাশ নানাদিক দিয়! নানাভাবে ফু্টিয়া উঠিয়াছে, পুরাণেতি- 
হাঁসে তাহার দৃষ্টান্ত নিতান্ত ছুলভ নয়। সর্পশিশ কখনই 
বিষশুন্য হয় ন1। 

অতি শৈশবকাল হইতেই ছুলালটাদের নার দর্শনে 
লোকে স্তম্ভিত হইয়া কত কথ! বলিত; পাল মহাঁশয়ের ছেলেটা 
যে, সাধারণ ছেলে নয়, তাহা তাহার! বেশ বুঝিতে পারিয়া 

ছিল। 

পাল মহাশয় ও সতী মা ফকির ঠাকুরের নিতান্ত ভক্ত 

ছিলেন। তীহারা নিত্য নৈমিত্তিক ভোগাদি প্রস্তুত করিয়! 
তাহার উদ্দেশে নিবেদিত করিয়া তবে প্রসাদ পাইতেন। কৌন 
দিন এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিত না। এক্ষণে ছুলালটাদ 
হামাগুড়ি দিতে শিখিলে সেই চিরাঁচবিত নিয়মে ব্যাঘাত ঘর্টিতে 
আরম্ভ হইল। একদিন তীহারা সবিম্ময়ে এবং সভয়ে দেখিলেন 
ফকির ঠাকুরের উদ্দেশে প্রস্তত ভোগাদি তাহাকে নিবেদিত 
করিবার পূর্বেই ছুলালটাদ্র তাহা ভোজন করিয়া উচ্ছিক্ট করিয়! 
দিয়াছে। সতী ম! তাহার পর দিন সাবধান হইলেন। তিনি 
যথারীতি ভোগ রন্ধন করিয়া, ভোগ ফকিরঠাকুরের ঘরে রাখিয়া 
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কাকে শিকল তুপিরা দি দিলেন [ দুলালটাদ তখন অঙ্গনে খেলা 

করিতেছিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে আসিয়া দেখেন ছুলাল অঙ্গনে 

নাই, তাড়াতাড়ি ফকিরঠাকুরের ঘরের শিকল খুপিরা দেখেন 
দুলাল হাপি হাসি মুখে সেই ক্ষিরভোগ ভোজন করিতেছেন । 
তাহার চক্ষে জল আসিল, বালককে ভঙ্সনা * যাইতে- 
ছিলেন কিন্তু দুলাল এমনই মধুর হাসি হাসিয়। তাহার কোলে 
উঠিবার জন্য নবকিশলয়তুল্য তীহার কচি হাত ৬ বাড়াইয়। 
ম! বলির! ডাক্তিলেন যে, সতী ম! সব ভুলিয়া গেলেন । বালককে 

বুকে তুলিরা লইয়া সহস্র চুম্বনে তাহীর ফুল্ল গণ্ড ভরি! দিলেন। 
ইহার পর প্রতিদিনই এইরূপ বিভ্রাটি ঘটিত, সহস্র চেষ্টা 
করিয়াও সতী ম! ইহার প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন নাই । 

ঘুগে যুগেই এইরূপই হইয়া আসিতেছে। লীলাময়ের 
সকল লীলার মহাঁন্‌ উদ্দেশ্য সম্বন্ধে কৌন ভিন্ন ভাব নাই,_তাই 
অনেক বিষয়ে সময়ে সময়ে অনেকটা মিল থাকে । ভগবানের 

কৃষ্ণাবতারে মহামুনি কণ্‌ নন্দালয়ে কৃষ্ণকে দেখিতে আসিয়া- 

ছিলেন। কৃষ্ণ তখন দাঁমাঁল ছেলে। কণুমুণি স্বপাক ভোগ 
প্রস্তুত করিয়া! আহারের পুর্বেব ইষউদেবকে নিবেদিত করিয়! 
দ্বার উদ্দেশে চক্ষু মুদির! যেমন গোঁবিন্দার নমঃ বলিয়া ভোগ 

নিবেদন করিলেন, অমনি কোথ| হইতে কৃষ্ণ আসিয়া! থাবায় 
থাবায় সেই অন্ন লইয়া মুখে তুলিতেছেন। যশোঁদা ছুটির! 
আপিক্স! প্রমাদ গণিলেন। খাধি বালকের উচ্ছিষ্ট কেমন করিয়। 
খাঁইবেন, সুতরাং যশোমতীর অনুরোধে পুনরার রন্ধন করিলেন 
এবং আহারে বসিবাঁর পূর্বে যশোমতীকে বলিলেন-_-“এবার 

৬ 
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ম! তোয়ার ছেলেটাকে সাবধান করিয়া রাখ এবার যেন আহার্ধ্য 
নষ্ট না হয়|» 

যশোমতী তছুতরে কহিলেন,_না, এবার আর কোন ভয় 

নাই, তাহাকে ঘরের মধ্যে তালাবদ্ধ করিরা রাখিয়া আসিয়াছি 1 
কণু খষি আবার আহারে বপিলেন। এবারও যেমন 

হৃৎপন্মে ই্উদেবকে ধারণ! করিয়! গোবিন্দীয় নমঃ বলিয়! ভোগ 
নিবেদিত করির! চক্ষু মেলিলেন, দ্রেখিলেন দুষ্ট ছেলে ছুই 

হাঁতে করিয়। অন্ন তুলিয় মুখে পুরিতেছে। 

ঘশোমতী বালকের দুরন্তপনায় কুপিতা হইয় তাহাকে প্রহার 
করিতে উদ্যত হইলেন; খষি কহিলেন,--“শিশুকে মারিয়। 
ফল নাই, অজ্ঞান বালক বইত নয়। বোধ হয় বাড়ীর কেহ দ্বার 

খুলিয়া দিয়! থাকিবে । আমি পুনরায় পাক করিয়া লইতেছি।” 
তাহাই হইল, যশেমতী এবার বালককে বন্ধন করিয়া! ঘরে 

চাবি দিলেন এবং নিজে দ্বারের নিকট প্রহরায় রহিলেন। বার 

বার তিন বার। এব(রও তাই-বাঁই গোবিন্দায় নমঃ বলা, 
অমনি দামোদরের অন্ন ভক্ষণ আরম্ভ । যশোমতী হার মানিয়া 

অবাক হইয়| গলে হাত দির! ঈীড়াইলেন। কৃষ্ণ মাকে তদবস্থ 
দেখির1 ম| ম! বলির! তাহার কোলে উঠিবার জন্য বাহু প্রসারিত 
করিল। 

কণুখধির চক্ষে দরদরধারে প্রেমাশ্রুচ বিগলিত হইতে লাগিল। 
এতক্ষণে তীহার মোহান্ধকার দূর হইল। তিনি পরম পুলকে 
বালকের উচ্ছিব্ট লইরা! আহার করিতে উদ্ধত হইবামাত্র 
যশোমতী কীদিয়া কহিলেন,প্ঠাকুর কর কি; অমন কাজ 
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করিও না, আমার গোপালের অকল্যা হইবে! ও । যে 
উচ্ছিষ্ট অন্ন 1» 

হাসিয়া খধষি কহিলেন)_উচ্ছিষ্ট নয় মা! এ .আঁমার 
পরম ইন্ট ! আর তোমার গ্রোপালের অকল্যাণের কথা বলিতে 
সে ভয় নাই-তোমার ও ছেলেটী কল্যাণ ও অকল্যাণের 
অতীত। আমি মহ! পাপিষ্ট তাই ইক্উদেবকে চিনিতে পারি 
নাই। আমার মোহ ঘুচেছে মা; আমি যতবার গোিন্দায় 
নমঃ বলে ইউদেবকে অন্ন দিয়াছি, ততবারই গোবিন্দ আমার: 
নিবেদিত অন্ন গ্রহণ করেছেন। আজ আমি ধন্য হইলাম ! 
এই বলিয়! খধষিবর আহার করিতে বসিলেন। 

সেই জন্যই বলিতেছিলাম যুগে যুগে যুগাঁবতাঁর লীলামধ়ের 
লীলার মধ্যে অনেকটা সাদৃশ্য পাওয়া যাঁয়। শ্রীকৃষ্ণের বাল্য- 
কালে যেমন কতকগুলি রাখাল সখ! মিলিয়াছিল এবং 

তাহাদিগকে লইয়া যেমন খেলাচ্ছলে নানা লীল! করিয়াছিলেন, 

সেইরূপ ছুলালাঁদেরও 'গ্রামস্থ অনেকগুলি খেলুড়ে জুটিয়াছিল। 
কৃষ্ণের ছিল কদমতল।, ছুলালটাদের খেলার স্থান হইল ডালিম- 
তল! । এই ডালিমতলায় সহচরগণে পরিবৃত হইয়! শৈশব 
স্থলভ অনেক খেলাই খেলিতেন। ধুল! মাঁটী লইয়! নিত্য 
নৃতন খেলার আয়োজন হইত। জগতের ভাঙ্গীগড়াই ধাহার 
খেলা এই বাল্যখেলার মধ্যেও তাহার অনেক আভাস পাঁওয়! 
যাইত। সঙ্গে যাহারা সহচর থাঁকিত__খেলার উপকরণ 
যোগাইত-_গাঁছে ধুলা! কাঁদা মাখিয়া আনন্দ করিত কিন্তু সে 

খেলার মন্দ বুঝিতে পাঁরিত না: সকলের চক্ষে ধূলা দিয়! 
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চিরকালই তিনি ধু ধুল। খেলা | করিতেছেন__আমাদের ধলা রা 
সাঁর হয়, খেলিত বটে কিন্তু খেলার মর্দন বুঝিতে পারিত না 

বালকের! প্রভাতে উঠিয়া! মধুরক্ে প্রভাতী গান ঠা ূ 
ছুলালটাদ সেই গান শুনিতে বড় ভাল বাঁসিতেন এবং যাহার। 
সেই গান গাহিত তাহাদের সহিত মিশিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহ 
দেখাইতেন। সতী মা যাহা কিছু বাল্য ভোগ দিতেন, সকলে 
মিলিয়! প্রেমাঁনন্দে ভক্ষণ করিতেন | 

পঞ্চম বর্ষ উত্তীর্ণ হইলে পালমহাঁশয় শুভদিনে ছুলাঁলঠাদের 
হাতে খড়ি দিয় গ্রাম্য গুরুমহাশয়ের পাঠশালায় পাঠাইয়া 
দিলেন। দুলাল পাততাড়ি বগলে লইয়া অপরাপর বাঁলকদিগের 
মহিত পাঠশালায় বাইতেন এবং বিগ্ালয়ের ছুটির পর তাহাদের 
সহিত মিলিত হইয়া! বাঁলসুলভ নানা ক্রীড়ার আনন্দে দিনাতি- 
পাঁত করিতেন। 

গ্রাম্য প্রবাঁদে বলে,_-“যে মূলে বাড়ে, তার পাতায় চেনা 

যায় ।” ছুলাল বালক হইলেও তাহার ভবিষ্যৎ জীবন যে উজ্জ্বল 
এবং মহিমামগ্ডিত হইবে তাহাঁর অনেক শিদর্শন বাল্য জীবনেই 
পওয়। গিয়াছিল। বালকের অসামান্য মেধা, ক্ষুরাগ্র তীক্ষ 

বুদ্ধি এবং অনন্যছুল'ভ স্মরণশক্তি দেখিয়া গুরু মহাশয় স্তম্ভিত 
হইয়া পড়িলেন। বালক একবার যাহা শুনে তাহাই শির্ষী__ 
করে। বালক বুদ্ধির অনধিগম্য অতি দুরূহ বিষয়ও দ্বিতীয় বার 

শিক্ষা! দিবার আবশ্যক হয় ন!। পূর্ববজন্মার্জিত বিদ্যা জন্মাত্তরীণ 
কম্্লের ন্যাঁয় ষেন সাহাঁকে আঁশ্রয় করিয়া! কণ্টাগ্রে অবস্থান 
করিতেছিল, এক্ষণে গুরুপদেশে তাহার বিকাঁশ এবং পরিণতি 
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ঘটিতে লাগিল। ছুলাল অত্যন্প কাঁলমধ্যে পাঠশালার তাবৎ 
বিদ্যা আয়ত্ত করিয়। ফেলিলেন, সৃতরাঁং তাহাকে শিক্ষা দিবার 

শক্তি আর গুরু মহাশয়ের রহিল না । এক মহা পণ্ডিত 

ছুলালটাদকে পড়ার কথা জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তৎক্ষণাৎ 

তাঁহার নিকট কাব্য, অলঙ্কার, সমগ্র দর্শন ও বেদ বেদান্তাদি 
কণ্স্থ বলিতে আরম্ভ করিলেন। ঈদৃশ আশ্চর্য্য ব্যাপাঁর দর্শন 
করিয়। পণ্চিতপ্রবর অপাঁর বিম্ময় সাগরে নিমগ্ন হইয়! ভাঁবিতে 
লাগিলেন,_কে এই অদ্ভুত বালক? এমন আঁশ্চ্ধ্য ঘটনা! ত 
নরলোকে কুন্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না। নিশ্চয় কোন দেবতা 
নররূপ পরিগ্রহ করিয়া বালকবেশে এখানে অবতীর্ণ হইয়াছে। 
নচে মানব শিশুতে এত মেধা, এত ধীশকতি, বুদ্ধির এত প্রা 

এবং স্মরণ শক্তির এত দূর প্রাচুর্য কখনই সম্ভবপর নয়। 

এইরূপে অত্যল্পকীলেয় মধ্যে ছুলালটাদ নান! বিদ্যায় 
বিভূষিত হইয়! উঠিলেন। তত্দর্শনে পিতামাতার আর আনম্ছ 
রাখিবার স্থান রহিল না! ! এমন কুলপাঁবন পুত্রের জনক জননী 
হওয়া বড় কম সৌভাগ্যের বিষয় নহে। 

বিদ্াশিক্ষা ও বাল্যলীলার সঙ্গে সঙ্গে ছুলালচাদ দিন দিন 

শুর্লপক্ষীয় শশিকল্ধর ন্যায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিলেন। তাহার 
অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ক্রমশঃ পুষ্টতাঁলাভ করিয়া কৈশোর সমাগমের 
আভাস জ্ঞাপন করিতে লাগিল। তিনি বাল্যাবধি শান্ত শি, 
মিষ্উভাষী এবং লোকপ্রির ছিলেন। বাল্যাতীত হইবার পূর্ব্বেই 
তাহাদের সংসারে এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটিল। সে 
পরিবর্তন যেমন আকন্মিক, তেমনই শোকাবহ । 



অধ্টম পল্লব। 

পাল মহাশয়ের দেহরক্ষা। | 

পাঁল মহাশয়ের কাল পূর্ণ হইয়াছে, তিনি আজ অন্তিম 
'ধ্যায় শাঁয়িত। পার্থ সহধর্মিণী সতী সাধবী সরস্বতী দেবী, 
শিশু পুত্র দুলাল, আত্মীয় বন্ধু এবং বাইশ ফকিরের একজন 
বিমর্ষ মনে বসিয়া আঁছেন। তাহার সময় আসন্ন দেখিয়া 
সরস্বতী যিনি এখন সতীম| বা কর্তীমা নামে সাধারণের নিকট 

পরিচিতা, কহিলেন,_-“তূমি ত যাইতেছ, আমার ছুলালের কি 
করিয়া যাইলে % পাল মহাশয় সে সকল কথার কোন উত্তর 
করিলেন না দেখিয়া! পুনরায় তিনি সেই প্রশ্ন করিলেন। এবার 
পাল মহাঁশয় একটু বিরক্তির স'হুত বলিলেন,_-“সে ভাঁবন! 
তোমার আমার নয়, পাঁচ ভূতে যোগাইয়৷ দিবে ।৮ 

কথাটা৷ একটু স্পষ্ট করিয়া বল! আবশ্যক | পাঁল মহাশয়ের 
সাংসারিক অবস্থা কোন কালেই বাহাকে বেশ ন্বচ্ছল বলে তাহ! 
ছিল না। সেই সংসারে বংশের দুলাল ছুলাল টাদের জন্ম 
হইয়াছে । পাঁল মহাশয় তাঁহাকে শৈশবেই ত্যাগ করিয়া 
যাইতেছেন, সম্মুখে সঙ্কটাপন্ন দ্ারিদ্রযবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত 
করিয়। সতী দেবী পরহ্লাকযাঁত্রী স্বামীকে সখেদে জিজ্ঞাস! 
করিয়াছিলেন,_-“আমার ছুলালের কি করিয়। যাইলে ? 

বাস্তবিকই পাঁল মহাশয় মহাপ্রস্থানের পূর্বেব ছুলালের 
কৌন ব্যবস্থ! করিয়াই যাইলেন না । শিশু পুত্র কেমন করিয়া 



আদি বৃান্ত। | ৪৭ 
টির ফ্র্যাহ্ তি 

১ পিসি সিসি পাতি ৯৯১ 

সংসার ২ র যাত্রা নির্বাহ করিবে তাহার কোনই : সং স্থান রাখিয়া 

যাইতে পারেন নাঁই। কোন দিন সে চেষ্টা করিয়াছিলেন 
বলিরাও ত মনে হয় না। কারণ কোন কালেই তাহার 
₹সারী বুদ্ধি ছিল না_জমি জায়গা দেখিতে হয় দেখিতেন 

গরু বাছুর গুলাকে না দেখিলে নয় অথবা পত্বীর কথায় 
তাঁহাদের তন্বীবধান লইতেন, সংনারের আনা নেওয়া, লোক 

লৌকফিকতা, রাজা মহাজনের দেন৷ পাওন! সবই সরন্বতী দেবী 

ব। সতীমার তত্বীবধানে চলিত, সে সকলের মধ্যে পাল 
মহাশয়ের কোন দিন হাতি ছিল বলিয়! ত মনে হয় না। তিনি 

যেন এ সকল ঝঞ্াট হইতে আপনাকে দূরে রাখিতে পারিলেই 
নিজেকে নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত মনে করিতেন। এক কথায় 
ংসারে তীহার কোন আসক্তি ছিল না--জলে যেমন তেল 

ভাঁসে, তিনিও তেমনই সংসারের উপরে ভাসিয়া বেড়াইতেন, 
জল কোন দিন তাহার বহিরঙ্গ ভেদ করির! অন্তরে প্রবেশ 

করিতে পারে নাই। 

তাহ্থার মনের যখন এইরূপ অবস্থা, যখন তিনি নিলিপ্ত 

ভাবে পদ্মপত্রে জলের হ্যায় সংসারে বান করিতেছিলেন, সেই 
সময়ে পুর্বেবেকার যোগাযোগের জন্য ফকির ঠাকুরের সহিত 

তাহার সাক্ষাৎ হইল, সেই দিন হইতে তীহার জীবনের গতি 
ফিরিয়! গেল__মার একট! নৃতন অধ্যায়ের আরম্ত হইল । 

কথায় বলে রতনে রতন চেনে । ফকির ঠাকুর তীহাকে 
চিনিলেন, তিনিও ঠাকুরকে পাইয়া পরম পুলকিত হইলেন । 
তাহার সংসার ধর্মী সব ভাঁসিয়! গেল--এত দিন ভাস! ভাঁসা যে 



৪৮ রা ভি পি 

টুকু সং ংসারানুরাগ ছিলি, এবার সে টুকুও লোপ পাইতে বসিল। | 
তিনি ফকির ঠাকুরকে লইয়া উন্মত্ত হইলেন | দিনরাত 
তীহার কুটারে থাঁকিয়৷ তাহার শ্রীমুখ-নিঃস্থত আত্মসিদ্ধ যে 
তত্ব, তাঁহাই শুনিতেন। দৈববাণীতুল্য স্ুৃুল্লভ সাঁরগর্ভ সেই 
সকল সছুপদেশ শুনিতে শুনিতে পাঁল মহাঁশয়ের মনের সংশয় 
এবং হৃদয়ের অবসাদ ঘুচিয়া গেল। সংসারে থাকিয়াও 

কলুষতাবর্জ্জিত বিমলানন্দ যেকি অপার্থিব পদার্থ তাহা তিনি 

উপলব্ধি করিতে আরম্ভ করিলেন। তীহার হৃদয়সরোবরে 
জ্ঞানপন্ম বিকশিত হইয়া উঠিল। তাহা হইতে বে মধু ক্ষরিত 

হইতেছিল, তাহ! পান করিয়া তাহার পার্থিব সম্পদ ভোগের 
পিপাষা, রূপযৌবন লালসার ক্ষুধা সব মিটিয়৷ গেল। 

জমি উত্তমরূপে কর্ষিত হইলে অভিজ্ঞ কৃষক যেমন তাহাতে 
বীজ বপন করে, সেইরূপ পাঁলমহাঁশয়ের হৃদয়ক্ষেত্র যখন 
আবাদের উপযুক্ত হইয়! উঠিল, তখন অবনর বুঝির। দয়াল 
ঠাকুর সর্বব সিদ্ধ বীজ বপন করিলেন। শুভ মুহূর্তে রোপিত 
এই বীজ হইতে সমরে সংসার প্রান্তরে ঘনপল্লবান্বিত যে মহ] 
মহিরুহের উদ্ভব হইবে, তাহার স্সিগ্ধ ছায়ায় বসিয়া সংসার- 
আতপ-তাঁপে-তাপিত লক্ষ লক্ষ পাপী তাপী আরাম অনুভব 
করিবে এবং পাপরপ শ্রীক্ষের দারুণ সন্তাপ হইতে অব্যাহতি 
পাইর! জ্বালীময় জীবনে অস্ৃতের সন্ধান পাইবে । যাহা হউক 

-পাঁল মহাশয় ফকির ঠাকুরের নিকট হইতে কয়েকটী গুঢ়ভাব 
ও ভজনের প্রণালী অবগত হইয়া, অনন্যসংসক্তচিত্তে তাহার 
অনবরত সাধন। দ্বার! ক্রমশঃ সিদ্ধির পথে অগ্রপর হুইয়া যখন 



মি বা | ৪৯ 

শাণিত রজ্ঞাূপ শস্ে বাসনার সুদৃঢ় বন্ধন ও ও দুশ্েমত সায়াপাশ 
ছেদন করিতে সমর্থ হইলেন তখন তাহার নিম্মলচিত্তে প্রতিভাত 

হইল, “মহাপ্রভু”ই ককিরবেশে তাহার সহিত মিলিত হইয়া 

ছিলেন আবার পুত্ররূপে তাহার গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তহাকে 
ধন্য করিয়াছেন | 

এই মহাসত্য যখন তাহার হৃদয়ে, শরতের স্থৃবিমলাঁকাশে 

পুর্ণচন্দ্রের মত আলোকিত করিব জাগিয়া! উঠিল, তখন হইতে 
সংসারে তাঁহার শেষ আসক্ভিটুকুও ছিন্ন হইয়া গেল। সংসারের 
শ্বখ-সম্পদ্, ধনজন, যশোগৌরব সবই নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর 
বোধ হইতে লাগিল । কারণ যে একবার বিমল বিধুর শারদ 
বৈভব ভোগ করিয়াছে, খগ্োতের ক্ষীণ।লোক কি তাহার নয়নের 
তৃপ্তি সম্পাদন করিতে পারে, ন| যাহার রন! একবার অস্থৃতের 

আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে সে ঘোল পান করিবার কখনও স্পৃহা 
রাখে! মহিলতা যেমন ম্বান্তকামধ্যে বাঁস করিয়াও গায়ে 

স্ৃতিকা মাখে না-জলের মধ্যে অবস্থান করিলেও যেমন 

পন্মপত্রে জল লাগে না, সেইরূপ পাল মহাঁশর সংসারে থাকিয়া, 
সারী হইয়াও, তাহাতে সংসক্ত ছিলেন না । পাঁকাল মাছের 

মত কাঁদায় নিলিপ্ত থাকিয়! সংসারযাত্রা! নির্বাহ করিতেন। 

সংসারের পঙ্কে কখন তাঁহার আকণ্ঠ নিমগ্ন হওয়! দূরে থাক, 

গাঁয়ে তীহার পাঁকের দাগটি পর্ধ্যস্ত লাগে নাই। 

সাধনমার্গেই বল আর সংসারধর্ম্নেই বল সাধন! ব্যতীত 
সিদ্ধি লাভের উপায় নাই। পাল মহাশয় সংসারে অর্থের 

আরাধনা করেন নাই, কাঁজেই অর্থও অযাঁচিতভাবে তীহার 
৭ 



৫০ কর্তা তন সতাধস্মের 
সপ পিসি পিপাসা সা 

কর রতলগত: হয় ়নাই। বখন সং সাবের দেন পাওনা (ফেলিয। 
রাখিয়। অনন্তের পথে যাত্রা করিবার উদ্বো।গ করিতে লাগিলেন, 
তখন তিনি প্থিব হিসাবে একরূপ নিষ্ব। তাহার কিছুই 
ছিল না, ছুলালের জন্য কিছুই রাখিয়া! যাইতে পারেন নাই-_ 
তাই আসম্ন সময়ে, চির বিদায়ের পূর্ববক্ষণে স্সেহময়ী জননী 

পুত্রের ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া কাঁতরকণ্ে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
তুমি ত চলিরা যাঁইতেছ, কিন্তু দুলালের কি ব্যবস্থা 
করিয়। যাইলে? এই অনাথ বালক ঝীচিবে কেমন 

করিয়া 1৮ 

যখন এ কথাট! ভাবিবার বিষয় ছিল, তখন এ বিষয়ে 
কৌন চিন্তাই করেন নাই, এখন অনন্তের পথে পা বাড়াইয়! 
দেচিন্তা ভাল লাগিবে কেন, তাঁই একটু বিরক্তির সহিত 
বলিয়াছিলেন,_-“ভাঁবন! নাই-_র্পাচ ভূতে জৌগাইবে 1৮ 

তাহার এই অন্তিম বাণী যেবর্ণে বর্ণে ভবিষ্যতে ফলিয়। 

গিয়াছে, তাহা ছুলালটাদের জীবনে বেশ লক্ষিত হইয়াছে। 
তত্ভিন্ন পাঁল মহাশয় অন্তরে অন্তরে বুঝিয়াছিলেন ছুলালটাদ 

কে, যিনি জগতের লোকের ভাবনার বোঝা মাথায় লইয়! 
জগতে অবতরণ করিরা'ছেন, তাহার ভাবনা তিনি কেন ভাবিতে 

যাইবেন? তিনি আপনার পথ দ্রেখিয়! লইবেন। তাই বোধ 
হয় এ নির্লাত্বা সিদ্ধবাক্‌ মহাপুরুষের মুখ হইতে অস্তীম 
সময়ে বাহির হইল-প্পাচ ভূতে যোগাইবে ।% পঞ্চ ভৌতিক 
দেহধারী ধরার নরনারী তাহার সংসারের অভাব দুর করিয়া 

দিবে । 



আদ বৃত্বান্ত। ৫১ 

ফকিরঠাকুর তাহাকে যোগ্যপাত্র জ্ঞান কবিয়াছিলেন 
বলিয়াই তাহার উপরে এই সত্যসনাতন কর্তাভজন ধর্মের 
গুরুভার অর্পণ করিয়া যাঁন। 

স্বপ্রকীশ স্বভাবতঃ স্বয়ং গুরুরূপ | 

কল্পিত মানবদেহ প্রকাশ স্বরূপ ॥ 

আপনি আপন তত্ব করিয়৷ প্রকাশ। 

আত্মাকে জীবত্ব ভ্রমে করেন বিনাশ ॥ 

আসন্ন সময় বুঝিনা পাল মহাশরকে ডালিমতলায় বাহির 

কর! হইয়াছিল। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন,__ 
“এক সত্য কর সার, ভবনদী হবে পাঁর।» তাঁহার মুখ 
হইতে এই কথা বাঁহির হইবামাত্র, আকাশমার্গ হইতে একটী 
জ্যোতিঃ আসিয়া তীহার অঙ্গে পড়িল; সেই জ্যোতিতেঃ 
মিশিয়া পাল মহাশয়ের অমরাত্সা অমরলোকে চলিয়া গেল। 

সকলে দেখিল তীহার ভৌতিক দেহ পড়িয়া আছে-_-তিনি 

প্রস্থান করিয়াছেন | 

তীহার জীবিতকালে কিন্তু এ মহৎ ধর্মের প্রকাশ বা বিকাঁশ 

লাভ ঘটে নাঁই। তাহার তিরোধানের পর মহাত্মা দুলাল 
চাঁদের চেষ্টায় কর্তাভজন ধন্দম জগতে প্রচার লাভ করিয়াছিল ! 

মহাত্ম। রাঁমশরণ পালের বাল্য কৈশরের বা! তাহার পুর্বব- 
পুরুষগণের বিশেষ কোন সংবাদ পাওয়! যায় না। তবে 

লোক পরম্পরায় এবং প্রাচীন কাগজ পত্রে জান! ঘায় রাঁমশরণ 

পাল মহীশয়ের পিতার! ছুই সহোদর ছিলেন। উহার পিতার 
নম শঙ্কর পাল, এবং তীহার কনিষ্ঠ কিন্কর পাল। তাহাদের 



৫২ কর্থা ভজল সম্যধন্মের 
০০ 

ংশ বরাবরই দেবছিজভত্ত, ধর্কশ্ম্ে আস্থাবন এবং অতিথি- 
বৎসল। মহাত্বা রামশরণও এ সকল গুণে অলঙ্কত ছিলেন 
এবং সেই জন্যই বোধ হয় উত্তর কালে দৈধানুকুল্য লাভ করিয়! 
সিদ্ধ মার্গে অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন। 

নবম পল্লব। 

শ্্রীযুত ছুলালটাদ | 

পূর্বেই বলিয়াছি, শ্রীযুত ছুলালটাদ অশৈশব যেধাবী, 
তীক্ষবুদ্ধি এবং কুশাগ্রবুদ্ধি। বয়োবৃদ্ধি সহকারে তিনি নাঁন। 

বিদ্যায় পারদর্শিত। লাঁভ করেন। তাহার অলৌকিক প্রতিভা 
দর্শনে সকলে বলাবলি করিত মানবের ভাগ্যফলের ন্যায় তাহার 
পূর্বজন্া্জি ত বিদ্যাবুদ্ধি তাহার অনুসরণ করিয়া জগতীতলে 
অবতীর্ণ হইরাছে। নচেৎ এত স্বকুমার বয়সে এমন প্রগাঢ় 
পাঁঙিতা, নান! শাস্ত্রে বযুৎপত্তি, জটিল বিষয়ের মীমাংসার এমন 
ক্ষুরধার বুদ্ধি কখনই সম্ভব হইতে পারে না । 

তাহার মণ্ডম বর্ষ বয়সে পিতৃবিয়োগ হয়। মাত সতী 

দেবীর আদর ঘত্বু এবং স্নেহ ভালবাসার তাহার বাল্যকৈশোর 
অতিবাহিত হয়। অবশেষে যৌবনে পদার্পণ করিয়! সংসার 
ধর্থ্বে মনোনিবেশ করেন এবং পর পর চারিটা বিবাহ হয়। 

তাহার অফ্টাদশ বর্ষ বয়োক্রমকালে কর্তাভজন ধর্ম প্রকৃত 

প্রস্তাবে সংসারে প্রচারিত হয় । পাল মহাশর উহার প্রতিষ্ঠাতা 
হইলেও তাঁহার আমলে উহা বাহিরে বিকপসিত ছয় নাই। 

সক্দত ০ পশলা সি পালি সাদ সি সিপিপিস সাদিপাসাসিস্সস ৯ তি সিকি গল সি পিপিপি সিসি জা পো সব সা সক পিন লি 



আঁটি খৃদ্তান্তি। ও 
সদ সি পি শিক দিল ৬ কসি্পি 

মহাত্মা দুলালটটদের চেষ্টাতেই উহ! সাধারণের মধ্যে বিস্তৃতি 
লাভ করে। এই সময়ে একবার তিনি অগ্রন্বীপে গোগীনাথের 
মহোৎ্মবের বিরাট ব্যাপার দর্শন করিয়া পরম পরিতোষ 
লাভ করিয়াছিলেন । 

এই সময়ে অর্থাৎ তাহার আঠার বৎসর বয়সের সময় 

তিনি ভাবের গীত রচনা করিতে আরম্ভ করেন। উহার 
স্তমিউ পদাবলী ভাবমাধু্্যপূর্ণ, প্রগাঢ় গৌণার্ঘযুক্ত -এবং 
পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক | স্থানে স্থানে উহার অর্থ এমনই 
জটিল ছুজ্জেয় যে তাহার অর্থ করিতে অনেক বিচক্ষণ পণ্ডিঠকেও 
গলদ্ঘন্ম হইয়া! উঠিতে হয়। আবার সাদা কথায়, সামান্য 

ছুই একটী চলিত শব্দের প্রয়োগ দ্বার! বেদ উপনিষদাদি গুরুতর 
বিষয়ের এমনই মীমাংসা তাহীর মধ্যে আঁছে যে, দেখিলে 
অবাক হইতে হর। প্রত্যুত ভাঁবের গীত ভাব-সম্পদে 
অতুল- ছুর্জেয়তাঁর় গ্রভীর-_ভগবৎ রসে পরিপুউ-জ্ঞানী 
ভক্তের আয্মপথের' সম্বল, অমূল্য অনন্ত উপদেশ-রত্বরাজী 
খচিত অমূল্য গ্রন্থ । 

শ্রীযুত ছুলালটাদদ এ সকল গীত. রচনা! ' করিয়া 
তাহার পরমার্থ তত্ব ও আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা বুঝাইয়া৷ দিতেন । 

তাহাঁর পারিষদবর্গ এ সকল সৃললিত কে গান করিয়! পরমানন্দ 

লীভ করিতেন। সেই সময়ে সর্বদা তীহাঁর পার্খে পাশ্বচির 

রূপে যে সব ভক্তসাধক বা শিষ্য সেবক উপস্থিত থাঁকিতেন, 

তাহাদের মধ্যে রামচরণ চট্টোপাধ্যায়, শঙ্তুনাথ ভট্টাচার্য্য, 
কাঁশীনাঁথ বন্ধ, রাঁমানন্দ মজুমদার, নীলক্ মজুমদার শেষোক্ত 
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দুই জ জন নশ্্ীযুতের ভাগিনেক। | সঙ্গে ইহারাই সর্বদা পারিষদ 
ভাবে থাকিতেন। 

ক্রমে ক্রমে একে একে, ছুইয়ে দুইয়ে তাহার প্রবর্তিত 
নবধন্দম সংসার ক্ষেত্রে বিস্তৃতি লাভ করিতে লাগিল. এই 
ভাবে কিছুদিন গত হইলে ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ 
ঘোষাল আসিয়। তীহার শিশ্ত্ব গ্রহণ করিলেন । 

বহুদিন যাবৎ এইভাবে আনন্দ বিতরণ করিয়! সন ১২৯৬ 
সালের চেত্রমাসে মধুকুষ্ণ ত্রয়োদশী তিথিতে বারুণী যোগে 
ছুলালচাদ স্বধামে গমন করিলেন । তাহার তিরোধানের পরও 

বহুদিন যাবৎ সতী মা ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া ছিলেন। 
বাহ দৃষ্টিতে সতী মা বা কর্তা মার সত্ব! দৃষ্ট হয় ন| বটে কিন্ত 
তীহার সমাধির নিকট তীহাঁর সন্ত নিত্য বিদ্যমান আছে । 

ডাঁলিমতলার মাহাত্ম্য ৷ 

কলিতে ডালিম তল! কল্পতরু সত্য, 

অশেষ বিশেষ এতে আছয়ে মাহাত্ব্য | 

মন খাঁটি করে মাঁটা মাখে যেই জন, 
জটিল কুর্টিল ব্যাধি করে পলায়ন। 
এক মনে এক প্রাণে আসিলে হেথায়, 

দুরারোগ্য রোগ হয় আরোগ্য ত্বরায়। 

সতী মা উপরে যেব! রাখিবে বিশ্বাস; 
সেরে যাঁবে কৃষ্ঠ ব্যাঁধি হীপ সূল কাশ। 



আদি কুত্তাস্ত । ৫৫ 

কুপা হলে ভবে ভার ঘটে অঘটন, 
অন্ধ পাঁয় দৃষ্টিশক্তি বধিরে শ্রবণ । 
চিত্ত যেব! রাখে পায় বিভ্ত পায় ভবে, 
বন্ধ্যানারী পুত্রবতী তাহার প্রভাবে | 

ডালিম গাছের তল! পবিল্র মহান, 

জনন্ত এশ্বর্্ে পুর্ণ মর্তে সিদ্ধ স্থান । 
ফকির দিয়াছে বাণী অক্ষর মহিম।, 

ভবে রবে চিরদিন অনন্ত গরিম! । 

মহিমা ঘোষণ] হেতু নাম ঘোষপাড়া, 

জন্মিবে যে জন বংশে পাবে শক্ভিধারা | 

সতীমার ভোগ দিতে হবে যার মতি, 

সকল বিপদে সেই পাবে অব্যাহতি । 
তুমি সত্য এই তত্ব মনে রবে যার, 
হোক পঙ্গু পাবে শক্তি গার লঙ্বিবার ! 

এই সব কন্ম ভার করিয়] অর্পণ 
ফকির করেন শেষে বিদায় গ্রহণ । 

ঘোষপাড়। মহাতীর্থ নিত্য দরশন, 

ডালিম তলাতে হের জগৎ জীবন । 
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দশম পল্লব। 

তনলভী-ম্াা 

বিধবা সতী-মাঁর পবিত্র হদর ক্রমে পরহিতব্রতে ব্রতী 

হইয়া উঠিল। দীন-ছুঃখী, অনাথ বা! শোকার্তকে দেখিলে 
তাহার হ্বদর সমবেদনায় কাতর হইয়। উঠিত; সাঁধ্যানুসারে 
তাঁহাদিগের অভাব দূর করিতে তিনি বত্ববতী হইতেন। কাতর- 
হৃদর ব্যক্তির চিত্তে শান্তিদানে তিনি বিরত থাকিতে পাঁরিতেন 

না; ক্ষুধার্তকে অন্নদানে পরিতৃপ্ত করিবার জন্য তীহার হৃদয় 
ব্যাকুল হইয়। উঠিত । ফল কথা কাঙ্গীল-গরীবের ছুঃখ মোচ- 
নই তীহার নিত্যব্রত হইনা উঠেল। তীহাীর দয়া, করুণ! ও 

পরহিতৈষণার কথ! ক্রমে ক্রমে দ্বিগদিগান্তে প্রচারিত হইল। 

ক্রমে ক্রমে নানাস্থান হইতে নানাবিধ রোগ-গীড়িত ব্যক্তির 
সমাগম হইতে লাগিল । সকলেরই আশা সকলেরই ধারণা, 

সকলেরই বিখ্ব/স--সতীম।র পদাশ্রিত হইলেই রোগমুক্ত হইয়া 
পুর্ণকীম হইতে পারিবে । বস্ততঃ তাহাই হইতে লাখিল। 
যাহার! উৎকট ব্যাধিগ্রস্ত হইরা যন্ত্রণ। ভোগ করিতেছিল, সতী- 

মার চরণ-মূলে উপস্থিত হইবামাত্র, তাহার দিব্যদৃষ্টিতে ও 
করুণ আশীর্বাদে তৎক্ষণাৎ রোগমুক্ত হইয়। যেন দিব্যদেহ 
ধারণ করিতে থাঁকিল;. করুণাময়ী সতীমার করুণ দৃষ্টিপাতে 
অন্ধব্যক্তি চক্ষুক্মান্‌ হইত, বধির শ্রবণশক্তি লাভ করিত, বোবার 

বোল ফুটিত, বন্ধ্যা নারী দীর্ঘজীবিপুত্রলাভে শ্থথী হইত--সকলের 
৮ 



4৮ বর্তী ভজন সত্যধশ্মের 

সকল কামনাই পুর্ণ হইত। অধিক কি, করুণাময়ী সতী-মাতার 
করুণ দৃষ্টিপাতে উৎকট গলিতকুষ্টী পর্য্যন্ত দিব্যকান্তি লাভ 
করিতেছে দেখিয়া দিশদিগন্তের লোক বিশ্মিত হইয়া উঠিল । 
সতীমার মহিমা সম্বন্ধে একটি জাঙুল্যমান দৃষ্টান্ত আছে। 
আমর! এ স্থলে তাহার উল্লেখ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে 
পাঁরিলাম না । 

একদা এক গর্ভবতী রমণা যথাঁকালে একটি পুক্রসন্তান 
প্রপব করিল বটে ; কিন্তু সন্তানটি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র দু হইল, 
একটি মাংমপিও ভিন্ন আর কিছুই নহে। অস্থিহীন-_-অলাবুর 
আকুতি মাত্র। শিশুটির আকুতি মানুষের ন্যায় বটে, কিন্ত 
মাঁংস্পিগড মান্র। সেই পিগাকার শিশুটিকে লইয়৷ তাহার 
জননী সতামার নিকট উপস্থিত হইল এবং তাহার চরণতলে 
ফেলিয়! দিয়! বলিল, “ম! আমার দুর্ভ।গ্যে এই মাংসপিড ভূমিষ্ঠ 
হইয়াছে । এই বাঁকা” শিশু রাখিয়া আমার ফল কি। আঁপনি 
ইচ্ছাময়ী আপনার চরণতলে ইহাকে ফেলিয়৷ দিলাম, আপনি 
ইহাকে লইয়! যাহা! ইচ্ছা করুন|” 

সতীম1 বলিলেন, “তবে এ শিশু কাহার £” 

“এ বীকা আপনারই সন্তান, ইহার ভাগ্যবিধাত্রী আপনিই | 

ইহাকে লইর৷ আপনি যাহা ইচ্ছ' করিতে পারেন। এই 
অভাগ। শিশুকে লইয়। অভাশিনীর কোন ফল নাই ।” 

“তবে তুই বাড়ী চলিয়। যা। শিশু যদি আমারই হইল, 
তবে আমার কাছেই থাকুক, ইহাকে লইয়া আমার যাহ! ইচ্ছ! 
হর করিব |” 



আদি বৃত্তান্ত । ৫৯ 

সতীমার কথ! শুনিয়! প্রতি একাকিনা নিজগৃহে প্রস্থান 
করিল। তখন মতীম! পবিত্র দাড়িম্বতলার পবিত্র রন লইয়া! 
শিশুটির সর্ববার্গে মাখাইয়া দিনা বলিলেন, প্্বাকা, তুই 
আমারই সন্ত।ন-ম্বরূপ হইলি, তবে আর ৪ এ 

ভাবে রহির।ছিস্‌ কেন? শীত্র গাত্রোথখান কর্‌, আনন্দে বেড়াইয়! 
বেড়া |” | 

যেমন আদেশ, অমশি তাহা কাধ্যে পরিণত । সতীমার 

আদেশমাত্র শিশু যেন দৈববলে বলীরান্‌ হইয়া উঠিল ; অমনি 
হামাগুড়ি দিয়া চলিতে ফিরিতে লাগিল ; সর্ববাঙ্গে যেন অস্থি- 
সঞ্চার হইল; খিল্খিল্‌ করিয়! মধুর হাপিতে প্রাঙ্গণ পুলকিত 
করিধা তুলিল। দিন দিন শিশু চন্দ্রকলার মত বৃদ্ধি পাইতে 
লাঁগিল। 

দেখিতে দেখিতে এক বর্ষ, ছুই বর্ধ, ক্রমে দ্বাদশ বসর 
কালআ্োতে ভাদিয়া গেল। বাঁকা এখন দ্বাদশব্াঁয় স্থন্দর 
বালক্ক। এই সমরে তাহার প্রণূতি ইহধাম হইতে প্রস্থান 
করিল। 

সতীমার গৃহে দুইটি কপিল। গাভী ছিল। মাতৃ-আদেশে 

বাঁকা সেই গাী ছুইরির রক্ষণাবেক্ষণ করিত। তাহাদিগকে 

গোঠে লইয়া! বাওয়া, তত্বাবধান করা» সন্ধ্যাকালে ফিরাইয়! 

গুহে আনা-__সমন্তই বাঁকাঁকে করিতে হইত। গোপালনে বা 

গোচারণে তাহার বিন্দুমাত্র অলদ্য বা অমনোযোগ ছিল না। 

একদ] বাঁক! কোথায় চলিয়া গেল, আর তাহার সন্ধান পাওয়! 

গেল না। সতীম! অনেক অনুসন্ধান করিলেন; তাহার জেহাদ 
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হ্দ্র ব্যাকুল হ্ইয় উঠিল; চিন্তায় চিন্তার সে রজনী অতি- 
নাহিত হইল। পরদিন প্রত্যুষে বাঁকা আসিয়া! উপস্থিত। 
তাহীকে দর্শনমাত্র স্পেহমিশ্রিত ভ্ুদ্ধকণ্ঠে সতীমা বলিলেন, 
“ই| রে বাঁকা, তুই কল্য হইতে এ যাবৎ কৌথাঁয় ছিলি? 
কোথায় গিয়াছিলি? আমি সমস্ত রাত্রি তোর ভাবনায় 

অস্থির । তুই খন এরূপ অবাধ্য হইর়াছিস, তখন আর তুই 
এ গৃহে খাকিবার উপযুক্ত নহিসূ। যাঁঁ_চলিয়া যা, যেখানে 
তোর প্রাণ চায় যা, আমার এখানে আর তোর স্থান নাই 1” 

দেবীর তিরস্কারে বীকা একটিমাত্রও উত্তর করিল না; 
কিরৎক্ষণ অবনত মন্তকে দণ্ডায়মান থাঁকিয়।৷ ধীরে ধীরে রথ- 

তলার নিকট একটি বৃক্ষমূলে গিয়া শয়ন করিল। যেমন শয়ন, 
অমনি ঘোর নিদ্রায় অভিভূত । সেদিন আঁর তাহার উদরে 

অন্ন প্রবেশ করিল না। 

বেল! যখন অপরাহ্ণ, অনুমান চারি ঘটিকা উত্তীর্ণ হইয়াছে, 
তখন বাঁকার নিদ্রাভঙ্গ হইল। গাত্রোথান করিয়! বসিয়! 

বসির! সেকি চিন্তা করিতে লাগিল। ক্রমে সন্ধ্যার পুর্বব- 

লক্ষণ উপস্থিত। তখন বীক! উঠিয়। ধীরপদে বনের দিকে 
চলিল। সতীমা দূর হইতে দেখিতে পাইয়া অনতি উচ্চত্বরে 
বলিলেন, “বাঁকা, কোথায় যাইতেছিস্‌” £ অধোবদনে থাকিয়াইি 
বাঁক! উত্তর করিল, “গরু আনিতে বাইতেছি।৮ মা বলিলেন, 
“ক আপনিই আসিবে, সন্ধ্যার প্রাক্কালে আর তোকে 
বনের দিকে যাইতে হইবে না। জানিস্‌ ত, এ সময় বাঘের 
ভন্ন। ফিরিয়া আয় ।” 



আদি বৃতানত। ৬১ 
সিসি পিসি সির দি শিস কটি হি ৮১াকিনসিস্ম্তি রঙ সি স্পীদি সিসপিসি) হিসি দিসি সিএ 

মাতার _নিষেধবাক্যও বাকার কর্ণে প্রবেশ করিল না। 
সে গরু আনিতে বনের অভিমুখেই চলিল। কিছু দূর গিপ্নাই 
দেখিল, গাভী আপনিই গৃহাভিমুখে প্রত্যাগমন করিতেছে। 
বাঁকা গাভীর গাত্রে ও মন্তকে হাত বুলাইয়া, আদর করিয়! 
সঙ্গে লইর! বাঁটার দিকে ফিরিয়া আদিল। সে বেমন দুই 
চারি পদ অগ্রসর হইয়াছে, অমনি এক বিকটাকার দীর্ঘদেহ 
ব্যাস্ব তাহার সম্মুখে উপস্থিত। গাভী ভরবিহ্বল হইয়। হাম্বা- 
রবে চীৎকার করিয়া উঠিল। বাঁঘ গাভীর দিকে ভ্রুক্ষেপ ন 
করিয়া! বাকাঁকে লক্ষ্য করিঘ়াই আক্রমণে উদ্যত হইল। 

তখন বাঁকা স্ুদুহীস্ত করিয়া বাঘের দিকে কটাক্ষপাত 
পূর্বক বলিল, “রে ব্যাত্র ! কেন এত বৃথা! আস্ফালন করিতে- 

ছিস্? তোরে ভর করা দুরে থাকুক, আমি তোরে তৃণবৎ 
তুচ্ছ জ্ঞান করি। তুই জানিস্‌ আমি কে? ধার পবিজ্র নামে 
ঘোরতর ভবতয় দূর হয়, ধর পবিত্র চরণতরী আশ্রয় করিয়া 

লোকে অস্তিমে সংদারসাগর স্থখে পার হইয়। যাঁর, সেই সতীম! 

আমার জননী । আমি তাহার চরণের দাস-_অনুগত পুক্র 1৮ 

বাঁক। যেমন এই কথা বলিয়! ব্যাত্রের দিকে রোৌষকষায়িত- 

লোচনে দৃষ্টিপাত করিল, অমনি সেই ঘোররূপী ব্যাত্র যেন 
নিশ্চনপ্রায় হইয়া ধারে ধারে মুখ কিরাইয়। অন্যদিকে প্রস্থান 
করিল; নিষেষমধ্যে বনগর্ভে কৌথার অন্তহিত হইল, আর 

দষ্টিপথে পতিত হইল না। বীকাও প্রফুল্লচিতে গাভীকে 
লইয়া গৃহে প্রত্যারৃত্ত হইল এবং মাতূপদে আমূল সকল বৃত্াস্ত 
ণিবেদন করিয়া আনন্দাীশ্রু বিসর্জন করিতে লাগিল। সতী 



৬. কর্ত। ভজন সত্যধর্ের 

মাতা তখন তাহার গালে হস্তার্পণপুর্বক আশীর্বাদ করিলেন । 
বাঁকার ভক্ভিদর্শনে তাহারও নয়ন কমলে বাঁৎসল্যবশে স্নেহা্র 

বিগলিত হইতে লাগিল। 
তক্তিই মুক্তির কারণ; ভক্তিই পূর্ণসথখের নিদান ; ভঞ্ডিই 

ইঞ্টপাদপন্মলাভের একমাত্র সোঁপান। মন অটল হইলে, 
ভক্তি অচলা থাকিলে, সেই সাধু পুরুষই সতীমাতাঁর মহিম! 
বুঝিতে সমর্থ হয় ! 

তীমার অলৌকিক লীলার পূর্ণবর্ণন| এ ক্ষুদ্র পুস্তকে সম্ভবে 
না। প্রসঙ্গক্রমে এই স্থানে আর একটি মহিমার বিষয় পাঠক- 

বর্গকে--ভক্তবুন্দকে উপহার দিলাম । 

সতীমা প্রত্যহ প্রত্যুষে গাত্রোখ'ন পূর্বক নিজ ভবনস্থ 
প্রসিদ্ধ পবিত্র দাড়িম্বতলায় একবার করিয়া উপস্থিত হইতেন। 
এ স্থানটি রতলার নিকটবর্তী । একদা প্রত্যুষে তথায় উপস্থিত 

হইয়া দেখিলেন অদূরে একটি গাভী ভূপতিত রহিয়াছে । দূর 
হইতে গাভীটিকে স্বৃতাবস্থ বলির়াই বোধ হইল। ব্যাপার 
কি জানিবার জন্য সতীমাতা বীরপদবিক্ষেপে তৎসমীপে উপস্থিত 
হইলেন। দেখিলেন, গাতীর্টি সম্ভঃপ্রসূত। ; নবজাতি ব€সটি 
তাহার অঙ্কদেশেই পতিত আছে বটে, কিন্তু গাভীটির জীব- 
লীলার অবসান হইয়াছে । বৎসটির দিকে দৃষ্টিপাত হুইবামান্র 
স্নেহরসে জননীর হৃদয় আর হইয়। উঠিল । তিনি মনে মনে 
ভাঁবিতে লাগিলেন, হায়! গাঁভীটির অবর্তমানে এই সগ্োজাত 
বৎসর্টির কি উপায় হইবে? দুগ্ষের অভাঁবে কিরূপে ইহার 
শৈশব জীবন স্থরক্ষিত হইবে ? ভগবন্‌ ! তোমার নাম দয়াময় ! 



আদি বৃত্তান্ত । ৬৩ 

এই বৎসটির জীবন রক্ষিত না হইলে তোমার দয়াময় নামে 
কলঙ্ক রটিবে ! না) তাহা হইবে না, বহুসটির প্রাণরক্ষা 
আবশ্ান্ণ; স্ৃতরাঁং গাভীটিকেও জীবিত থাকিতে হইবে। 

মনে মনে ন্নেহ-কাঁতর হৃদয়ে এইরূপ আলোচন! করিয়! 
জননী সেই ম্থৃত গাতীটিকে সম্বোধন পূর্বক বলিলেন, “অয়ি 
অবলে সুরভি! তুমি কেন এ ভাবে অচেতন হইয়া ভূশষ্যায় 
শরন করিরা রহিনাছ? তোমার অবর্তমানে তোমার স্েহের 
ধন ব€সটির কি দুর্দণ! ঘর্টিবে, তাহা! কি একবারও স্মরণ 
করিতেছ না? এ ভাবে পড়িয়। থাক! তৌমাঁর উচিত নহে। 
তুমি গাত্রোথান কর, এখনও তোমাকে কিছুদিন জীবিত 
থাকিতে হইবে, তৌমাঁকে দুগ্ধ দান করিয়া এই বগুসের জীবন 
রক্ষা করিতে হইবে । আর নিশ্চেউ থাকিও ন1।৮ | 

অহো ! পুণ্যমরীর পুণ্যবাণীর কি সুপরিনাম ! দেবীর 
মুখপন্ম-বিনি:স্থত করুণাবাণী শ্রবণমাত্র গাভভির্টি তৎক্ষনাৎ 
পুনজ্জীবনলাভ করিয়। গাত্রোথান পূর্ববক' বসের গাত্রলেহন 
করিতে লাগিল। বতসটিও আনন্দভরে 'দণ্ডায়মান হইয়া উদ্ধ- 
পুচ্ছে মাতৃত্তন্য পান করিতে আরম্ভ করিল। সতীমার আন- 
ন্দের পরিসীমা! রহিল না। তিনি সবগস| ধেনুটিকে লইয়। 

ধীরে ধীরে নিজ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন। গাভীর্টি কিন্তু 
তাহার সমভিব্যাহারে ন] গিয়া! কীচড়াপাড়ার অভিমুখে ছুর্টিল, 
বহসর্টিও তাহার জননীর অনুসরণ করিল। সতীমাতা বুঝিলেন 

গাভীটি ধাহার পালিত, তাঁহার বাটার দিকেই সে সানন্দে 
ছুটিয়াছে। 



৬৪ কর্ত। ভব্গন সত্যধশ্ৰের 

ইত্যবসরে এক কৃষক কার্ধ্যোপলক্ষে সেই স্থাঁন দিয়! গমন 
করিতেছিল। গাভীটি ষাহার পালিত, কৃষক তাহাকে চিনিত 
এবং গাভীটিও তাঁহার অপরিচিত ছিল না! গাভীকে ছুটিতে 
দেখিয়া সে বলিল, “মা! এ গাভীটি কীচড়াপাড়া-নিবাসী 
একটা ব্রাঙ্ষণের জানিবেন; আমি তীহাকে চিনি; এ গাভী- 
টিকেও আমি কতবার তীহার বাটাতেই দেখিয়াছি । 

কৃষকেন বাঁক্যে সতীমার হৃদয় সম্যকরূপে আশ্বস্ত হইল। 

তিনি বুঝিতে পারিলেন, গাভীটি ধাহার পালিত, সে তীাহারই 
বাটাতে উপশ্থিত হইবে সন্দেহ নাই। তখন তিনি স্থুস্থচিন্তে 

নিজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন । 
গাভীটি ধাহার পালিত, উপরি-উক্ত কৃষকের মুখে আনু- 

পুর্বিবিক সকল ঘটন! শ্রবণ করিয়! তিনি বিস্ময়ে বিমুগ্ধ ও স্তত্তিত 
হইলেন। ভক্তিরসে তাহার হৃদয়ভূমি অগ্লীবিত হইল । আর 

কালবিলম্ব না করিয়া, পরদিন, প্রত্যুষেই সবৎসা ধেনুটিকে 
লইয়া তিনি সতীমার নিকট উপস্থিত হইলেন এবং গাভীটা 

তাহার পদে উপহার দিয়! সাাঙ্গে প্রণাম করিলেন | 
ক্রমে চারিদিকে সতীমাঁর মহিম! বিঘোধিত হইল । দলে 

দলে ভক্ত আসিয়া তীহার পাঁদপন্ম-সেবায় নিযুক্ত হইল ; সঙ্কটে, 
বিপদে, আপদে সকলেই মাঁকে একমাত্র কাগ্ডারী বোধে আশ্রর 
গ্রহণ করিতে লাখিল। 



একাদশ পল্লব। 

জগতের মঙ্গলমাধনোদ্দেশেই অবতারের আবির্ভাব হইয়া 
থাকে। পাপের অনুষ্ঠান দূরীকরণের জন্যই ভগবান্‌ ব! 
ভগবতী জগতে মঙ্গলময়ী মুক্তি ধারণ করির1 অবতীর্ণ হন। স্থান- 

ভেদে, কাঁলভেদে, ও ব্যক্তিভেদে কোন কোন সময়ে কোন 

মহাপুরুষকে প্রেরণ করির়। পাপাচারীকে পুণ্যপথে প্রবর্তিত 
করেন। ইহার দৃষ্টান্ত পুরাঁকালের রত্রীকর। যে রত্বাকর 
দন্যবৃত্তি করিয়া--লোকের সর্বস্ব কাঁড়িয়া লইরা, অধিক কি, 
জীবের জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত, সেই 
আজন্মদন্থ্য রত্বাকরও ভগবৎ-প্রেরিত নারদের উপদেশে মহা- 

পুরুষরূপে পরিগণিত হইয়া! “বাল্মীকিঁ নামে পরিকীর্ভিত 
হইয়াছিল । 

আমরা যে সময়ের ঘটনা বর্ণন করিতে প্রবৃত হইরাছি, 
তখন লর্ড হেষ্িংদ ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনেরেল। সে সময় 
এ দেশ দস্থ্য ত্ষরের লীলাভূমি ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। 

দ্থ্যভয়ে অধিবাসিগণ সর্বদা ভয়-বিত্রস্ত হুইয়! বাস করিত। 
রাত্রির কথা দূরে থাকুক, দিবাভাঁগেও লোকে দলবদ্ধ না হইপা 
এক স্থান হইতে অন্যস্থানে গমন করিতে পারিত ন। বা সাহসী 
হইত না । হেগ্িংদ এইরূপ অরাজকতা দর্শনে শান্তিস্থাপনের 
মানসে প্বহ্থ্যদমনে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তীহার শাঁসনগুণে 
দস্থ্যগণ ক্রমে ক্রমে ভীত ও নিরদ্যম হইয়। উঠিল । 

৪৯ 



৬৬ বর্তা ভজন সত্যধর্মের 

একদা কতকগুলি দস্থ্য কোন স্থানে ডাঁকাতী করিবাঁর 

উদ্দেশে দলবদ্ধ হইয়া পরামর্শ করিল, সতীমার নিকট উপস্থিত 
হইয়৷ তীহার আশীর্বাদ গ্রহণপূর্ববক উদ্দিষ্ট কার্য্যে যাত্রা 
করিবে। তাহা হইলে আর তাহাদিগকে কোনরূপ বিপদে 

পতিত হইতে হইবে না; অতীপ্নিত কার্ধ্যে সিদ্ধিলভ করিতে 
পারিবে । “সতীমার অলৌকিকী লীলাসমূহ দেখিয়! তাহাদের 
দৃঢ় বিশ্বীস জন্মিয়াছিল যে, সেই দেবীর আশীর্বাদ অখণগ্ুনীয়। 
এই বিশ্বাস--এই ধারণ! হৃদয়ে ধারণ করিয়া! তাহার! সতীমার 
নি্টট উপস্থিত হইল। সতীমার পাদপন্মে দণ্ডবৎ প্রণত 
হইয়া তাহারা কহিল, “মা! আপনার আদেশে সকলেরই 
মনোরথ পূর্ণ হইর! থাকে; তাই আমরা আপনার পদমূলে 
শরণ গ্রহণ করিলাম। অশীর্ববাঁদ করুন, আমরা যে কার্ধ্য- 

সাধনের উদ্দেশে যাত্র! করিতেছি, তাহাতে যেন কোনরূপ বিস্ব 
না ঘটে, আমর! যেন ইইউসিদ্ধি করিয়া নির্বিিদ্ে স্ব স্ব গৃহে 
প্রত্যাগমন করিতে পারি 1৮ 

যিনি অন্তর্যামী ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান ত্রিকালের ঘটন! 
ধাঁহার হৃদয়দর্পণে প্রতিফলিত, কোন বিষয়ই তাহার অগোচর 
থাঁকে না। দক্ত্যদিগকে দেখিবামীত্র, অধিকন্তু তাহাঁদের বাক্য 

শ্রবণমাত্র সতীমাতা বুঝিতে পাঁরিলেন যে, ইহার! দন্ত্য | দন্থ্য- 
রৃততিতে কৃতকার্ধ্য হওয়াই ইহাদের উদ্দেশ্য । ইহা জানিয়াও 
তিনি তাহাদিগকে হাস্তমুখে আশীর্বাদ করিলেন, “যাও, 
তৌঁমরা স্থথে প্রস্থান কর, তৌমাঁদের অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে, আমার 
আঁশীর্কবাদে তোমাদের পদে কুশাস্কুরও বিদ্ধ হইবে না 1৮ 



আদি বৃত্বান্ত। ৬ধ 
লি সি সস ৯৯৯ এএসপি শপ এসসি সস পম সি পিস জি মস ৯৯ পপ সস 

অনেকে ভিদ্রাস! করিতে পারেন, বেনি পাপের _নিরাকরণ 

করিয়া জগতে পুথ্য-সংস্থাপনের জন্য আবিভতি হইয়াছেন, 
দন্থ্যদিগের দম্যবৃতিসাধনে প্রশ্রয় দিয়! তিনি সেই পাপের ভার 
বৃদ্ধি করিলেন কেন ? ইহার উত্তর-_ইহাঁও তীহার অলৌকিকী 
লীলা | জীব যে পথে চিরদিন চালিত হয়, যে পথে চিরদিন 
অভ্যস্ত থাকে, হঠাৎ সহসা তাহাকে একেবারে সে পথ হইতে 

প্রত্যাবর্তিত করিতে গেলে ম্থৃফলের কিছুমাত্র আশ! নাই! 
শনৈঃ শনৈঃ সোঁপানে সোঁপানে আরোহণ করাইয়া তাহাকে 
অভীষ্ট স্পথে লইয়৷ যাঁইতে হয়। মঙ্গলময়ীর মঙ্গল উদ্দেশ্াই 
এইরূপ। 

যাহা হউক, দক্্যগণ সতীমাতার আশীর্বাদ শিরোধার্যয 
করিয়া যাত্রা করিল। অধিক বলিবাঁর প্রয়োজন নাই, সে 
যাত্রায় তাহারা বিস্তর অর্থ লুণ্ঠন করিয়া সানন্দ-হৃদয়ে গৃহে 
প্রত্যাগমন করিল । সতীমাতার চরণে তাহাদিগের ভক্তি 

পূর্ববাপেক্ষা অধিকতর হইল; তাহার চরণে তাঁহাদিগের 
একান্তিকী আসক্তি জন্মিল। 

অধর্ধসঞ্চিত অর্থ চিরস্থায়ী হয় না। চিরস্থারী কেন, 
গজভুক্ত কপিখবৎ অতি অল্পকালের মধ্যেই কৌথায় কি ভাবে 
তাহা অন্তহিত হয়, নিরূপণ করা ছুঃসাধ্য। দন্যদিগেরও 

তাহাঁই হইল। তাহার! ষে অর্থরাশি সঞ্চিত করিয়াছিল, তাহ! 

নিঃশেষ হইব গেল; পুনরায় তীহাদের ছুর্দশার পরিমীম! 
রহিল না। তখন আবার তাঁহারা দত্্যবৃত্তির অভিলাষে দলবদ্ধ 
হইয়া সতীমাতার আঁশীর্ববাদ গ্রহণে আমিয়! উপস্থিত হইল। 



৬৮ কর্ত। ভজন সত্যধশ্মের 

দেবী বলিলেন, “আমি এবার আর পুরব্বের মত আশীর্ববাদ 
বা অনুমতি দিতে পারি না। যদ্দি তোরা! আমার কথা রক্ষা! 

করিস্‌, আমি যাহা বলিব, দ্বিকুক্তি না করিয়া সেইরূপ কার্য 
করিস্‌ তাহা হইলে আমি আশীর্বাদ করিতে পারি ।” 

দন্যুগণ করযোড়ে বলিল, “জননি ! আমরা আপনাকে 

ভিন্ন আর কাহাকেও জানি ন! ; আপনার চরণাশীর্ববাঁদই আমা- 

দিগের একান্ত ভরসা । আপনি যাহা অনুমতি করিবেন, 

অবিচারিতচিত্তে তাহাই আমর! পাঁলন করিব ।% 

দ্রেবী কহিলেন, “সত্যধর্ন্ম অপেক্ষা শ্রষ্ঠধর্ম জগতে আর 
কিছু নাই; সত্যমন্ত্র অপেক্ষা পরম পৃত মন্ত্র ব্রহ্মাণ্ডে আর 

কিছুই লক্ষিত হয় না। তোর সেই মন্ত্র গ্রহণ করিয়া সেই 
ধর্মের অনুসরণ কর্‌। সর্ববপ্রকারে তোদের মঙ্গললাভ হইবে | 

দন্্যুগণ কহিল» “দেবি! আমরা আপনার আদেশ 
শিরোধ।ধ্য করিলাম । অনুমতি করুন, আমাদিগকে কি করিতে 

হইবে |” 

দেবী কহিলেন, “এই যে সম্মুখে “হিমসাঁগর নামক 

পু্করিণী দেখিতেছিস্‌, ইহার তুল্য পুণ্যপ্রদ জলাশয় অতি 
বিরল ; যাবতীয় পুণ্যতীর্ঘই ইহাঁর অভ্যন্তরে নিহিত । এই 
পু্করিণীতে অবগাহন করিয়া আমার নিকট সত্যম্ত্র ও সত্য- 
ধর্ম গ্রহণ কর্‌; তৎপরে অভীষ্ট কার্ষ্যে অভীষ্ট স্থানে ঘাত্র! 
করিলেই মনৌরথ পুর্ণ হইবে |” 

আদেশমান্র দন্থ্যগ্রণ হিমসাগরে স্নান করিয়া উত্থিত হইলে, 
সতীমাতা একে একে সকলকে সতামন্ত্রে সত্যধর্মে দীক্ষিত 



আদি ৃ্ান্ত |, ৬৯ 
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করিলেন | তখন ৫ যেন ন দন্্যদিগের অন্তর-মন্দির দিব্যজ্যোতিতে 
উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল; পূর্ণ সন্তগ্ুণে বিমণ্তিত হওয়াতে হৃদয় 
কমল যেন চিদানন্দে পূর্ণ হইল। দেখিতে দেখিতে তাঁহী- 
দিগের রুচির ও মতির পরিবর্তন ঘটিল; জগৎসংসাঁর অসার 
বোধ হইতে লাগিল । হৃদয়ে বৈরাঁগ্যভাবের সঞ্চার হইল। 

তখন তাহার! দ্রেবীপদে দগ্তব প্রণত হইয়া করযোড়ে 
কহিল, “মা ! জানি নাঃ জন্মজন্মান্তরে আমরা কত পুণ্যসঞ্চয় 
করিয়াছিলাম, তাঁহ্রই ফলে আজ আপনার কৃপালাভ করিলাম । 
আমাদের হৃদয় এতদিন ছুরপনেয় মলে পরিপূর্ণ ছিল, আজ 
আপনার প্রসাদ জলে তাহা বিধৌত হইল । আর আমাদিগের 
দন্ন্যবৃভিতে কামনা নাই; অজ্ঞানান্ধ থাকিয়া আমরা ছুত্তর 
ছুরপনেয় পাঁপের অনুষ্ঠান করিয়াছি, আপনি আমাদিগের 
পূর্রবকৃত সেই সকল অপরাধ ক্ষমা করুন।” 

দেবী কহিলেন, “বগুসগণ ! আর তোদের কোন আশঙ্কা 

নাই, আর তোরা কলিকৃত পাপজালে বিজড়িত হুইবি না; 
এখন তোর! “ভাবের গীতে চিত্তনিবেশ করিয়! স্থখে ধরাধামে 

নির্দিষ্ট কাল অতিবাহিত কর্‌; পরিণাঁমে যথাঁকালে পরমধামে 
প্রস্থান করিবি ।৮ 

তখন সেই দক্ত্যগণ ছুলালটাদের রচিত “ভাঁবের গাঁতে? 
চিত্তনিবেশ করিল ১ সেই আনন্দগীতের অমিয় ধারায় সমগ্র দেশ 

ভাঁদাইয়!: দিল; পাঁপতাঁপের কঠোর হস্ত হইতে পরিত্রাণ 

পাইল ১ সতীমার পবিত্র নামে ডঙ্কা বাজাইয়া আনন্দে বিচরণ 
করিতে লাগিল । 



ঘাদশ পলব। 

দোল-পুর্ণিমার দিন সতীমার বা ছুলালটাদের পবিত্র ভবন 
পুর্ণানন্দে আনন্দময় হয়। নান! দিগদেশ হইতে সহজ সহস্র 
ভক্তের ও দর্শকর্ন্দের সমাগম হইয়! থাঁকে। প্রত্যক্ষদর্শী 
ব্যতীত এ আনন্দের উপলব্ধি করা অন্যের সাধ্যাতীত। আজ 
সেই আনন্দের দোল-পুর্ণিমা । আজ সতীমাতীর ভবন যেন 
পুর্ণ আঁনন্দময়ী মুর্তি ধারণ করিয়াছে? আবীরের ছটায়-_ 

আবীরের ঘটায় চারিদিক অরুণ আভায় বিমণ্তিত। 

দেবীর লীলাপ্রকাঁশে দেবতার!ই সহায় হইলেন । অকম্মাৎ 
খোর ঘটা করিয়। আকাঁশমগুল কৃষ্ণমেঘে আচ্ছাদিত হুইল, 
পৃথিবী যেন অন্ধতমসাঁয় আচ্ছন্ন হইয়া পড়িল, ঘন ঘন 
বিজলী চমকিতে লাগিল | প্রবলবেগে বায়ু প্রবহমান 

হইয়! তুমুল ঝড়ের সৃষ্টি করিল। বৃষ্টি আসিবার আর 
বিলম্ব নাই। 

আসন্ন বিপদ্‌ দেখিয়া কতিপয় “মহাশয়” পরিত্রাণ লাভের 
আশায় সতীমাঁতার নিকট উপস্থিত হইয়া বিনয়-নআত্র ও ভীত 
স্বরে কহিলেন, “মা! যেরূপ পুর্ববলক্ষণ দেখা যাইতেছে, 
তাহাতে বোধ হইতেছে, অবিলম্েই ঘোরতর বৃষ্টি হইবে 
সন্দেহ নাই। তোমার এই ভক্ত সন্তানগণের ভূর্দশীর সীমা 
থাকিবে না। অসংখ্য তক্তের সমাগম হইয়াছে, ইহারা 
কোথায় দীড়ীইবে ?” 



আদ বৃত্বাস্ত। থ১ 
পিপি পর সি সপে পিসি আস পি পাস লি সস সি সস ৯ পিসি স্কিপ স্পস্ট 

_ সতীমার বদনকমল সবছৃহান্তে স্থশোভিত হইল। মধুর 
বচনে মধুর সন্বোধনে তিনি কহিলেন, “বাছা সকল, তোমাদের 

কোন চিন্তা নাই। মালিক ভক্তের চিরসঙ্গী; ভক্তের ফ্লেশ- 
নিবারণে তিনি সদাই সচেষ্ট ; তিনিই ইহার স্থবিহ্িত করিবেন | 
আমার এই পুরীর মধ্যে বতদূর স্থান ব্যাপিয়! যাত্রীর সমাগম 
হইয়াছে, ততপরিমিত স্থানের মধ্যে বিন্দুমাত্রও বারিবর্ষণের 

আশঙ্কা নাই, বরং অল্প অল্প পরিমাণে চন্দনবৃষ্টি হইয়া চারিদিক 
সুগন্ধে মাতাইয়। তুলিবে। তোমাদের কোন চিন্তা নাই। 
তোমরা আপন আঁপন “কাফলায় গমন করিয়া! আনন্দে আত্ম- 

কাধ্য সম্পাদন কর ।” 

সতীমার বাঁক্যে কাহারই অনাস্থা বা অবিশ্বাস নাই, সকলেই 
আশ্বস্ত হইয়া! নিজ নিজ কাঁফলাঁয় গমন করিলেন এবং যাবতীয় 
ভক্তগণের নিকট সতীমাতাঁর অভয়বাণী জানাইলে সকলেই 
নিরুদ্ধেগে স্থিরচিত্তে অবস্থন করিতে লাগিল । বস্ততঃ জননীর 

বাক্যই সত্য হইল। অবিলম্বে মুষলধারে ঝড় বৃষ্টি আসিল 
বটে, কিন্তু পুরীর মধ্যে কিছুমাত্রও জলবর্ষণ হুইল না, 
তৎপরিবর্তে ম্বভুমধুর চন্দনবৃষ্টি হইয়। চতুর্দিক আমোদিত করিল 
ভক্তগণের প্রাণ আনন্দহিল্লরেলে মাতিয়া৷ উঠিল--“জয় সতীমার 

জর! জর ছুলালটাদের জয় রবে চারিদিক্‌ মুখরিত হুইল। 

আদি বৃত্তান্ত সম্পূর্ণ । 



শনহ্হত্জ শ্রম্ঞ্ম ক্কি £ 
সহজ ধন্ন কি? জত্যধন্ম। সত্যধন্ম কাহাকে বলে? 

যাহাতে দ্বৈতজ্ঞ।ন নাহি, অর্থাৎ “দকলেই এক কৃপাঁময় পরম 
পুরুষের ভক্ত ও আজ্ঞাবহ সেবক” এইরূপ জ্ঞান করত, ছুই, 
চারি, দশ, বিশ, শত, সহস্র ধন্মাত্বা একত্র মিলিত হইয়া 
উপাসনা করিতে ষে ধর্মে শিক্ষা দেয়, অথচ কোনও ধর্মেই 

বিদ্বেষ ভাব জন্মায় না, বা তাহ! মিথ্যা এ ধারণাও করিয়া দেন 

না তাহাই সত্যধর্্ম 

ব্যবহার ও পরমাত্ম এ উভয়ই সত্য; তবে ব্যবহার ও 

পরমাত্মে বিশেষ এই, একটা যেন ঘরের ভিতর আর একটী যেন 
তাহার বাহির । সহজ মানুষের বাক্য, “ব্যবহার ও পরমাত্ম 
কেমন, যেমন অন্তর্ববাহ্া | ব্যবহার ও পরমার এই ছুইমতেই 
জগৎ চলিতেছে ; তবে কোনও মতে ব্যবহারকে সত্য বোঁধ 

করিয়া, ও পরমাতআ্মকে মিথ্যা ভাবিয়া, একমাত্র ব্যবহারকেই 

বলবৎ জ্ঞান করত, তাহাই সত্য বলিয়া মাঁনিতেছেন, আবার 

কোনও মতে বা! ব্যবহার মিথ্যা! পরমাত্ম সত্যজ্ঞান করিয়া, সেই 
পরমাত্মমতেই চলিতেছেন । “যাহাদিগের মতে একটা সত্য, 
অন্যটা মিথ্যা তাহাদিগের ছুই মিথ্যা, ইহাঁতে সন্দেহ মাত্র 
নাহি। যেহেতু উভয় সত্য, অর্থাৎ অন্তবাহা সত্য ব্যতিরেকে 
সত্য হয় না, এবং কদাঁপি হইতে পারেও না 1৮ 

পাচার আারানদযহ্র, এ 



ব্যবহার ও পরমাত্ম কাঁহাকে বলে? 

ব্যবহার বলিতে, মনুষ্যগণ, হিন্দু মুসলমান, ব্লেচ্ছ বা ব্রাহ্মণ) 

কাঁ়ন্থ, সুদ্র ইত্যাকার নানা জাতি ও বর্ণে বিভক্ত হওত সমাজ- 
বদ্ধ হইবার ঠিক পর হইতেই, যে এক সামাজিক নিয়ম ব! 
লোঁকাঁচার এতাবতকাল চলিরা আমিতেছে, (অর্থাৎ ইনি 
্রাঙ্মাণ স্ৃতরাং ইনি অপরাপর সকলের পুজ্য ও প্রণম্য, এবং 
ইনি সুদ্র, স্থতরাং ব্রান্মণের সেবক) তাহাই বুঝায় ; 
এবং পরমীজ্ম বলিতে, কেবল পরমপুরুষের মহান্‌ নীতি প্রকাশ 

পাঁয়, অর্থাৎ সকলেই যখন এক পরম পিতার সন্তান, তখন 
উচ্চ নিম্ন ইহার মধ্যে কেহই হইতে পারে না, এই প্রকার 
জানাইয়া দেন । 

সত্যধর্ের প্রবর্তক ফকিরঠাকুর ঘোঁষপাঁড়ার সম্প্রদুয়কে 
ব্যবহার ও পরমাত্ম এই উভয় মতেই চালিত করিয়াছিলেন । 
ব্যবহার মতে জাতিতে তাহার! হিন্দু এবং বর্ণে শুদ্র (সৎগোপ), 

সে মতে তাহার দোল, ছুর্গোৎদব, লক্ষীপুজা, মনসা-পুজ! 
এবং ষ্টী-পুজা এতৎসমুদয়ই করিরা থাকেন, কোনও রীতি- 
পদ্ধতিরই অগ্রচলন কখনও নাই ;-_-গুরু, পুরোহিত, ব্রাহ্ধণ, 
কুটুম্ব ও স্বজাতি এ সকলেরই যথাযথ আবাহন, ও বন্দনাদি 
সর্ব কৌলিক ও লৌকিক কার্ষ্যেই আছে; আবার পরমাত্ম 
মতে * সময়ে সময়ে ত্রিশ বত্রিশ হাজার লোক সকলে একজ্র 

* “সত্য-আচার* ইহারই অপর নাম। 

১৩ 
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মিলিত হইর! অভেদ ভাবে পরম্পর প্রেম করিয়া! থাকেন ; এবং 

বাবহারিকক উত্তমে অধমে সমতাভাবে পরস্পর নির্মল সত্য 
একজন তি প্রাপ্ত হইরা, সত্যপরমাত্ম বোধে দ্বৈতরহিত হওত, 
গুরুপ্রদন্ত পথে অগ্রপর হইয়া, যে প্রকার গঙ্গাজলের কলস ও 
দধি কলস একত্র করিলে, মেই কলসী, দধি ও গঙ্গা একত্র 

মিলিত হর, সেই প্রকার এই বহুসংখ্যক লোঁকের মধ্যে ঘে 
মহান্‌ লক্ষ এক, সেই এক মহান্‌ পুরুষোভমকে মকলের 

প্রণজ্ঞান করত, সব্বজীতিতে এক সাধারণ আপন বস্তু ধরাইয়া, 
মহানন্দ উপভোগ করেন । রাগ, দ্বেধ, হিংসারহিত ব্যবহারে 

ঘোষপাড়৷ গোস্বামীর শিষ্য; আবার মন্ত্রউপাসক গৃহীমতে 
ছুর্গাপুজা, শ্যামাপুজাও হুইরা থাকে, তবে তাহাতে বলি 
নাই-_সাত্বিকমতে পুজা» মছ্যমাংস একেবারেই নিষিদ্ধ | 

ব্যবহার এবং পরমাত্ম এই উভয় সত্যমতে চালিত হইলে, 
গৃহস্থ-ধর্্মই প্রধান বলিতে হইবে ; উদীসীনের ধর্ম, ধর্মই নহে, 
কেনন! ফকিবি হইলে একপক্ষ অবশ্য হইতে পারে, কিন্তু গৃহে 
থাকিয়া! ফকিরি এবং গৃহস্থালী উভয়ই অনায়াসে সাঁধিতে পারা 
যায়। এই প্রকারের গৃহস্থকে ফকির-গৃহস্থ কহে; মায়াবী 
গৃহস্থ কহিতে পার! যাঁয় না। মাঁয়াবী গৃহস্থ কহে, এ সকল 
ব্যক্তিকে, ধাহারা কেবল গৃহস্থালীতেই রত। 

গৃহস্থ ব্যক্তিকে আহার-ব্যবহারের জন্য সংসার নির্ববাহীর্ঘে 
তগুল বা বস্ত্রাদির বখন আবশ্যকতা হয়, তখন দেশাচারের 
বশবস্ভা হওত, অন্য কোঁন না কেন ব্যক্তির নিকট হইতে তাহ! 

ংগ্রহ করিতে হইয়া থাকে ; এবং এই কারণেই? তাহাদিগের 
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কেহ বা কখনও মহাজন, আর কেহ: বা কখনও খবিদ্দাররূপে 

প্রকাশ পাইয়া থাকেন। অর্থই এই মহাজনী খরিদ্দারির 
একমাত্র চালক, অর্থাৎ মন্ুষ্যের ঘাহা কিছু আবশ্যক দ্রব্য, তাহা 

তাহাদিগকে একমাত্র অর্থ দিয়াই সর্বকাল সংগ্রহ করিতে হইয়া 
থাকে। আবার অর্থ কিছু সর্ধবদাই সকল মনুষ্বের হস্তে থাকে 
না) স্থতরাং এ ক্ষেত্রে সময়ে সমরে খণগ্রহণ না|! করিলে, 

কিছুতেই তাহাদিগের অভাব পুরণ হইর! থাকে না, আর তাহাই 
তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত হওত এই দারুণ খণভাঁর আপনাপন স্কন্ধে 
লইয়। থাকে। তবে কতদ্িনে বে, এই খণ তাহার! পরিশোধ 

করিতে সমূর্থ হইবে, অথবা একেবারেই হইবে কিনা, ইহা 
পুর্বে একবার ভাবির! দেখা, অবশ্যই তাহীদিগের একান্ত 
কর্তব্যকন্্ম | যাহার খণ পরিশোধের ক্ষমতা নাহি, সে যেন 

ভ্রমেও কখন খণগ্রহণ না করে, কেননা, তাহ! হইলে, মিথ্যা- 

কথনের কারণে সত্যের অপলাঁপের চেষ্টা কর! হইবে, যাহার 
ফলে তাহার সত্যধর্্ম একবারেই সংরক্ষিত হইবে না। আবার 

যেখানে ব্যবহার, সেখানে যেমন প্রায়ই পরমাত্ম থাকে না, 

তেমনি পরমাত্ম যেখানে, সেখানেও ব্যবহার প্রায়ই থাকিতে 

পায় না, অতএব পরমাত্বের আত্মীয়ত যে স্থলে, সে স্থলে 

কর্জ কদাপি লইবে না, বা! দিবে না। সত্য যাহাতে অক্ষত 

( বজায় ) থাকে, প্রাণপণে সে চেষ্টা করিবেক, তাহা হইলেই 
সত্যধর্দ্ম তৌমাঁতে বর্তিবে এবং তুমি একজন সত্যবাদী ভগবজন 

হইবে ; নতুবা! মহা এক ভগ, পাষণ্ড, মাঁংসপিগ ব্যতিবিস্ত অন্য 

কিছুই নহে। 



কর্তীভজন ।* 

কর্তীভজন কি ধন ? সত্যধম্ম । সত্যধন্ম কাহাঁকে বলে ? 
হিন্দু, যবন, শ্লেচ্ছ ইত্যাদি ধন্মেতে আপন আপন ধর্মকে সত্য 
বলিয়া, আপন ইষ্উতে ঘে নিষ্ঠা করিয়া! চলিতেছেন ও বলিতে- 
ছেন; সত্যধর্্ন তাহা বা তদ্রপ নহে। ইহার নাম মুল সত্য, 
যাহার আদেশে এ সকল ও অন্যান্য পন্থ। সত্যবোধ হইতেছে । 
কাঁলী, কৃষ্ণ, রাম, রহিম, আল্লা, খোদা, যিশু ইত্যাদি উপাধি- 
বিশিষ্ট সত্য, অর্থাৎ কালী সত্য, কৃষ্ণ সত্য, আল্লা! সত্য, যিশু 
সত্য; এই সকল উপাধিবিশিষট সত্যকে মূল সত্য বলি না। 
মূল সত্য অর্থাৎ শুদ্ধ-সত্য, নিত্য-সত্য । সত্যই তাঁহার 
উপাধি ; তাহাতে অন্য উপাধি নাই। সত্য ভিন্ন অন্য উপাধির 
নাম কুহক অর্থাৎ ইন্দ্রজাল বা ভেন্কি! তবেই যে পর্য্যন্ত 
সত্য ভিন্ন অন্য উপাঁধিযুভ্ত, মে সকল কুহক- উর্দমূল নহে। 
যেমন বৃক্ষের শাখ। পল্নব, সেই বৃক্ষ ছাঁড়া বস্তু নহে, কিস্তু এক 

মূলের শক্তিতে সকলের শক্তি, অতএব সেই মুলে জলসেচন 
না করিয়া শাখাতে জল সেচন করিলে, বৃক্ষের পুষ্তি হয় না। 
তেমনি হিন্দু, যবন, শ্লেচ্ছাদি বত জাতি আছেন ইহারা! এক 
এক শাখা, তাহার মহারৃক্ষ মূল সত্য, এই মহাঁব্ক্ষের এক 
এক শাখ। বা! ডালকে এক এক জাতি এক এক মতে মাঁনিতে- 

ছেন স্থুতরাঁং মূল সত্যের অধিকারী কেহই যে হইবে না» 

* সাধন-ভজনের নিয়ম এই কর্তাভক্কনেতেই দৃষ্ট হইবে 
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ইহা নিশ্চিত। একডালের ব্যক্তি, অন্য ডালকে মানেন না 
পরস্পর সর্বদা! কেবল বিরোধে প্রবৃভ্ভ | হিন্দ্রা বলিতেছেন, 

«ন নীচ যবনাৎপরা” অর্থাৎ বনের বাঁড়া আর নীচ নাই; 
আবার ঘবনেরা বলেন, “ইন্দ্র বাড়া কাফের আর নাই?” 
ব্লেচ্ছরাঁও বলিতে ছাড়েন না যে, «হিন্দু ববন ইহাদের কাহারও 
ধন্মই ধন্ম নহে, কেবল আমাদিগের ধন্মই ধর্ম” এমনি 
পরম্পরই কহিয়া থাকেন। এস্থলে কাহার ধর্ম যে সত্য, আর 

কাহার যে মিথ্যা, নিশ্চয় হওয়াই ভার। শাখায় শাখায় 
বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় মূলের অন্বেষণ কোনমতেই হয় না। 
যিনি সকলের মুল, তিনি সর্ববকর্তী; তাঁহার ভজনের নামই 
কর্তীভজন | এই উপাসনা! করিলে সকলের উপাসনাই করা 
হইল ; আলাহিদ! কাহারও উপাঁদনা! করিতে হয় না। যে 
মূলে জল দিলে শাঁখাঁপল্লব সকলে পুষ্ট থাকেন, এ সেই মূল। 
সত্যমতের বিচারে সমস্ত সত্য । সত্য মূল হুইতে স্কুল বৃক্ষ 
উৎপন্ন । তাহার শাখা! প্রশাখা সমস্তই সত্যমূলক সত্য, 

অর্থাৎ জগতীয় সত্য। মিথ্যা অতীত যে সত্য, তাহাকেই 
মূলসত্য বপি। 

জাতীয় সত্য মিথ্যার অর্থ এই যে, ভ্রমপ্রযুস্ত আপনাকে 

না জানিঘন। অন্যেতে অমি বোধ করিয়া, আপনি যেকি তাহা 

ন] জানিয়া, ভ্রমান্ধ অহং বুদ্ধিতে যে সকল সত্য মিথ্য। বলেন, 

সে সত্যও মিথ্যা, মিথ্যাও মিথ্যা । যেমন ক্ষিপ্তব্যক্তির মুখের 

বাক্য সমস্তই মিথ্যা, তদ্রপ জগতীয় জীবসকল যে সত্য মিথ্যা 
কহিতেছেন, তাহারই নাম জগতীয় সত্য মিথ্যা । এই জগতীয় 
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সত্য-মিত্যার অভীত যে সত্য, তাহ! মূলসতা | মূল: সত্য যে 

ধর্ম, ইহার নাম স্বধর্মা অর্থাৎ সত্য ধর্্ম। মনুষ্য মাত্রেরই 
উচিত এই ধর্ম আশ্রয় করা। স্বধর্্ম অর্থাৎ স্বজীতি-ধর্ম 

কাহীকে বলি? আত্মতত্ব নিশ্চয় জানা, আমি কে, কোথা 

হইতে আসিয়াছি, কোথা যাঁইব, ইত্যাদির নিশ্চয় হওয়া, 

ইহারই নাম স্বধন্ম। 
 মনুষ্যমাত্রেরই এই ধর্ম আবশ্যক | কি হিন্দুঃ কি যবন আর 

কি প্লেচ্ছ, এ ধর্দ্মে সকল প্রকার মানুষ আছে । এই মতের 

নাম শুদ্ধমত, ম্বমত, সত্যমত। অতএব এ মত সকলেরই 
দরকীর। এ মত হিন্দুর মত, ঘবনের মত, নানা! মতের সঙ্গে 

নহে। এ মতের নাম স্বমত, অর্থাৎ আমার আপন মত। 
স্বব্ম-_-আমার ধর্ম, আমার পুর্ববাঁপরের ধর্মী (নিত্য সত্যমত ) 

আমার জন্মের পূর্ব্বের ধর্ম, ব্বধন্ম কর্তীভজন | আত্মতত্ব তন্তে 
উক্ত ঘটচক্র ভেদ আছে বটে, সে অনুমান এক প্রকার সাধনের 
মত মাত্র, বর্তমান নহে । 

“সদাই ব্রহ্ষজ্ঞানচিন্তা অনুমান । 
ব্রাণ কভু নহে বিনা বর্তমান ॥৮ 

অতএব এ মত যখন বর্তমান যত, এ মত না জীনিলে চৈতন্য 

কখনই হয় না। এই জগতে আসিয়া, স্বধর্ম ছাড়িয়া» যিনি 
যে মত যাজন করিয়াছেন, গে মত তাহার স্বধশ্ম কখনই নহে। 

পূর্ববাপরের ধর্মও নহে ; সম্পূর্ণ নূতন ধর্্,_বিজাতীয় ধর্ম্া,-_ 

গুরুত্যাগী ধর্ম । তাহার বিশেষ কারণ বিবেচনা হইবে ভাবের 
গীতে। 



আমি রা | ৭ম 
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সু ত্রিকুল উৎপত্তি, 

এক মূল নিরুত্তি গতি)” 

সমস্ত জগতের উৎপত্তি স্থলও এক, নিবৃত্তি স্থলও এক; 

তাহাতে সন্দেহ ক্কি? যখন মনুষ্যসকল মাতৃগর্ভ হইতে ভূমি 
হন, তথন তিমি কে এবং কি জাতি, তাহার কিছুই প্রমাণ নাই। 
প্রথমে তাহার নাম হইল, “খোকা”, তাহার পরে ছয়মাসে 
অন্নপ্রাশনের কালে, জন্মকাঁলের তীক্ষ সুত্র ধরিয়া, এই দেশের 
হিসাব সঙ্কেতে এক এক অক্ষর ধরিয়া “রঃ “ব? ক" ইত্যাদি এক 
একটি ধরিয়! নামকরণ হইল। অর্থাৎ “র” আছ্ক্ষর হইলে নাম 
হইবে বামচন্দ্র। রামচন্দ্র পূর্ণব্রহ্ম একজন আছেন, কিন্বা 
ত্রেতাযুগে ধিনি অবতার হইয়াছিলেন, বলা যায় না, কোন্‌ 
নামে ছেলের নাম রাখা গেল। বালক বাস্তবিকী সে রাম- 
চন্দ্র নহে, কেবল “কথার রামচন্দ্র !”__কাঁজের- নহে । যথার্থ 

রামচন্দ্র বলিয়! তাহাকে কেহ বিশ্বাম করিবে না। পিতা, 

মাতা) ভাতা এবং ব্রান্ধণ পণ্ডিত ও মল্লা, কাজেল কেহই বিশ্বীস 

করে নাই। সকলেতেই জানেন, এ ব্যক্তি কে আমরা কেহই 
জানিনে, একটা সঙ্গেমাত্র রাখা গেল। ক্রমে সেই বালক 
বয়ঃগ্রাপ্ত ; ব'ছজ।তি উপাধির নাস্তিকতাঁতে অহঙ্কারে মত্ত 

হইয়া আপনি কে তাহা না জানি, পরের কথায় ভ্রমে মুগ্ধ 
হইয়া, প্রা সকলেতেই ফিরিতেছেন। আপানি কে, তাহ! 
না জানিয়া, লোক যে নকল সাধন ভজন করিতেছে, এ সমুদয়ই 
ভ্রম, ইহাতে সন্দেহ কি? তাঁহার বিশেষ বিবেচনা হইবেক। 

ডাবের গীতে। 
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“দেখ এই মুলুকে যত লোক কর্তেছে সাধনা । 
দেখে শুনে আমার বাসনা ত কখন হবে না॥» 

যাহাকে সাধন ভজন করিয়া! পাইতে হইবে, সে অসাঁধনে 
যাবে, তাহার সন্দেহ নাই। যেমন কোন মহত্ব্যক্িকে এক 
ক্ষদ্রেলোকে অনেক খোসামোদ করিয়া! আপন বাঁটীতে আনিয়া, 
তাহার পর যদি সে মুখ বাঁকায়, তাহা হইলে সেই মহত্ব্যক্তি 
তৎক্ষণাৎ ফিরিয়া যায়, তেমনি সাধনের বস্তও অসাঁধনে যাঁয়। 

“যারে টলিয়ে দিলে নাহি টলে, ভুল্লে ভোলে না । 
বন্ধু বোলে বাঁধন দিলে খুললে খোলে ন৷ ॥৮ 

| প্রমাণ_ভাবের গীত। 
যাহাকে দূর করিলে চলিয়। যায় আবার তৎক্ষণাঁৎ নি 

তাহাকেই আমরা ভজিয়া থাকি। 

গুরু-প্রসঙ্জ । 

দেশাচারের সাধন-ভজনের গুরু নিশ্চয়ই নাই। কে গুরু 
তাহা ন! জানিয়!, যাহাকে তাহাকে গুরু বলিয়া মানিতেছেন। 

দেখ প্রায় সকলেতেই গুরু শিষ্য একজন পাওয়া যায় না। 
দেশাচারের যে সকল, কেবল ব্যবহারের গুরু ; ইহারা 
অবিশ্বাসী ! দেখ, সামান্য মন্ত্রপুত করিলে সেই ঘট সেই 
দেবতা হয়, এবং পুরৌরিত,জিনি তাহাঁকে সংস্থাপন করেন, তিনি 

সেই ঘটকে প্রণাম করেন, এই জীবিতমান ঘটে আপন 



রি রর । ৮১ 
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ভক্নীর বস্ত সস্থাপনপুর্বক সেই দেবতার ঘট বোলে; শিল্তকে 
বিশ্বাস করেন না, তাহার মাঁথাঁর অনায়াদে পা দেন। গুরু, 
বড়, শিষ্য ছোট; বড়তে ছে।টিতে কখনও এক হইবে না। যে 
বড় তাহাকে আমর। ভজিন1, কেন ন1 এক্সের পাত্রে নওয়াসের 

কখনও ধরেন] । 
“আমার মতে যা! ধা আমাঁতে সাজে, 

বেশী কম যা! আম! হতে আসিবে কি কার্ষে, 
ক্রমাগত আমি যাতে নাই, 
ভজিতে বা৷ পুজিতে কিমতে পাই ? 

প্রম।ণ “ভাবের গীত” | 

গুরুতে শিষ্তে দেশ।চারের বিচারে চিরকালই ্ডেদ 

থাকিল। 

আরও এক আশ্চর্য্য দেখ, গুরু শিষ্যকে মন্ত্র দিয়া বলিয়। 

থাঁকেন, এক্ষণে তোমার অধিকজপে অধিকার নাই, কারণ 

গ্রহণ ইত্যাদিতে খণ্ড পুরশ্চারণ, পরে মহা মহা পুরশ্চারণ 
করিলে তবে তোমার বহুজপে অধিকার হইবে, ও ক্রমে এই 

ভাবে অনেক জপ করিবে, তবে সিদ্ধ হইবে । তাহা হইলেই 

গুরুবাক্য অচৈতন্য ) নগদ গুরু নাই। গুরুবাক্য এস্থলে 
অচৈতন্য জপের অপেক্ষায় থাকিল। গুরু, শিষ্য ও মন্ত্র এই 

তিনিই অচৈতন্য, তিন বস্তুই নিদ্রাগত,_কে কাহাকে এক্ষেত্রে 
জাগাঁইবে ? 

গুরু যিনি, তিনি শিষ্যের ভ্রিতাপ হুরণ করেন; কিন্ত 
এখনকার ব্যবহারের অনেক গুরু । ইহীরা শিষ্তের সন্তাপ 

১১ 
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হরণ ন| করিয়া শিশ্যের বিভ্তূ হরণ করেন। তবেই কা্ধ্যা- 

কার্ধ্য রহিত যে গুরু, তিনি পরিত্যাগের গুরু, (এমন কথ! 

হিন্দুশাস্তরে আছে), এবং সংগুরু আশ্রয় করিবে । ' “সওগুরু 

পাওয়ে, ভেদ বাতাওয়ে»”” এবিধান সর্বমতে আছে। সৎগুরু 

অর্থে সাধু গুরু । ,সাধুগ্ুরু সঙ্গ করিলে মনের সংশয় দূর 
হইতে পারে; নচেৎ দেশাচারে একটা প্রথাই আছে; 
যে গুরু সৎ অথচ গুরুর বেট! গুরু, তিশি উপযুক্ত হউন আর 
নাই হউন, তাহাতে কোন হানি নাই, অর্থাৎ তীহাকেই শ্রহণ 

করিবে । ভট্টাচার্যের বেটা হইলেই ভট্টাচার্য হর না, বিদ্যা 
থাকিলেই ভটচার্ধ্য হরর |' তেমনি সৎসঙ্গ যাহার আছে তিনি 
সাধু গুরু। সেই সঙ্গ যাহাতে হর তাহারই চেষ্টা করা বিবেচক 
মনুষ্যের উচিত। কতকগুলি মনুষ্য জ্ঞানী বলিয়া আপন! 
আপনি স্থষ্টিকর্তা হওয়াতেই এক একটা নাস্তিকের দল উপস্থিত 
হইয়াছে । সকলেই বলে যে, তাহারা মহা তত্ৃজ্ঞানী; কিন্ত 
তত্জ্ঞ।ন কাহাকে বলে? তত্বজ্ঞানী সর্বজ্ঞ 'ও সর্বব শক্তিমান ১ 

সেই স্বভাব যুক্ত জ্ঞানী শুক শক্ত প্রহ্লাদ ইত্যাদি মহাশনগণ ! 
শুক, মহামুনি ও প্রহ্লাদ মহাশয় পরম ভাগবত। ইহাদের 
চরিত্র বহু পুরাণে ব্যক্ত আছে। মে বিষয়ে অধিক লিখিবাঁর 
আবশ্যক নাঁই। এখনকার তত্বজ্ঞানী মহাশয়ের অচৈতন্য, 

মুর্খ, ও রিপুর গোলাম । . কতকগুলি কাঁমী ও লোভী কুখাগ্ 

ইত্যাদি ভক্ষণ করিবার লোভে কথাতে জ্ঞানী কবলাইয়া ফিরি- 

তেছেন। অন্য কেহ বলুক ব! না বলুক, আপন! আঁপনি বলেন, 

«আমর! জ্ঞানী 1” তার এই জন্যই এই নাস্তিকের দল খাড়] 
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হইরাছে। এ কেমন, যেন ছেড়া চ্যটায়ে শুইয়া লাঁখ টাকার 
স্বপ্ন দেখা, বা বামন হইয়া টাঁদে হাত বাঁড়ান। হিংসক লোক 
সকলে জ্ঞানী বলিয়া বেড়ান। আসল তত্জ্ঞানীর স্বভাব অভেদ 
দর্শন,--পরম্পরে অভেদ- জগতের সহিত অভেদ। এখনকার 

তন্বজ্ঞ।নীদের পরস্পরে কত ভেদ, অথচ বলে আমরা জ্ঞানী । 
মাত্র অচেতন মূর্খ কতকগুলা একত্রে মিলিঘা৷ “আমি জ্ঞানী 
আমি জ্ঞানী” বলিয়া মিছ| গোল উপস্থিত করিতেছে । 

অবস্থা ও পাত্র। 

প্রবর্ত----সাধক-_-সিদ্ধি----নিবৃত্তি | 

এই চারি অবস্থা । 

সাধু---সতী---স্থুর-- মহৎ । 

এই চারি পাত্র। 
প্রবর্তপীধু-_সাঁধকসতী-সিদ্দিন্থর-নিরৃভিমহত । 

দেশ ও বিদেশ। 
স্বদেখ আর বিদেশ এই ছুই দেশ। জগৎ বিদেশ ব্যবহার 

জগৎ-মতীত ব্বদেশ, পরমাত্ম। বিদেশের মতের সাধু আঁলা- 
হিদা, আর স্বদেশের মতে সাঁধু আলাহিদা । বিদেশের অর্থ 

জগৎ স্বদেশের অর্থ জগৎ-অতীত। বিদেশের মতে সাধু 
ধহাঁরা) তাহার। ভেক ধারণ করিয়া যাত্রীওয়ালার মত সং সাজির! 

সাধু হন, সুতরাং লোকে যে কোন ত্রমে সাঁধু বলে এইমাত্র । 

গ্রন্থে ইংরাজি কথা শিখার ন্যার সাঁধুকথা শিক্ষা করিয্নাঃ বলিয়! 

থাকেন; কার্যে সাঁধু নহে । কিন্তু স্বদেশের মতে সাধু কাহাকে 
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বলে। যেব্যক্তি অন্তর-বাছো সাধু। গ্রন্থে প্রমাণ আছে, 

মহাজনের! বলিয়াছেন, 

“গঙ্গা পাপং শশিতাপং জন্য কল্পতরু হরে। 

পাঁপং তাপং তথা৷ জাল্যং সভ্য সাঁধু সমাঁগমে ॥৮ 

ধাহার আগমনে পাপ তাপ স্বালা তিন হরণ হয় তাহাকেই 
সাধু বলি। দেশ কাল পান্র তিন প্রকার। দেশ ছুইপ্রকার, 
স্বদেশ ও বিদেশ। কাল দুই প্রকার নিয়মিতকাল অর্থাৎ 
ওদ্ধাশুদ্ধ, আর কালাকাল নান্তি অর্থাৎ সর্বদাই শুদ্ধ। শুদ্ধ 

অশুদ্ধ বিদেশ। আর স্বদেশ শুদ্ধ নয়, অশুদ্ধ নয় সর্বদাই 
শদ্ধ। বৈষ্ণব ছুইপ্রকার, যেমন গৃহস্থ বৈষ্ণব, আর উদাসীন 
বৈষ্ণব ; তেমনি এই ভগবৎ ধর্মের মতে, দুই প্রকার ভগবতজন 
আছেন। ধাঁহারা ভেক আশ্রয় করিয়! বৈষ্ণব হয়েন, তীহাঁর! 

উদাসীন বৈষ্ণব। মহাপ্রভুর ক্পাবলোকনে মাগী একজাতি, 
আর মিন্সে একজীতি ; উভয়ে একজাতি বৈষ্ণব হইয়া গেল । 
এ প্রকার বৈষ্ণব সত্য ত্র্রেতা, দ্বাপরে ছিল না। সংপ্রতি 
মহাপ্রভু জীব ও শিব, এই ছুই পাত্র করিয়াছেন। গৃহস্থ 
বৈষ্ণব কেমন? “বিষ জানিত বৈষ্ণব” অর্থাৎ গৃহস্থমতে 
থাকিয়া, গোস্বামীর শিষ্য হইয়া বিষু-ধর্ম জানিলে, বৈষ্ণব হয়। 
যেমন জনক, সনক, অন্বরিষ। ইহারা পোঁদে কৌগীন দিয়! 
বৈষ্ণব হন নাই, তেমনি এই ধর্ম্দেও অনেক ভদ্রলোক আছেন । 

জাগ্রত, স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তি তিনটি অবস্থা । বর্তমান অবস্থায় 
জীবন্ত স্বভাবের ঘে জাগ্রত, এ জাগ্রত স্বপ্ন । আসল যে 
জাগ্রত অবস্থা তাহাকে বলে চৈতন্য | ষে স্বভাব জীব-স্বভাবের 
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অভাব, সেই স্বভাব-প্রাণ্তি জন্য সাধ্যসাধন। স্বপ্রাবস্থায় নান 
দিকদর্শন হয়, দুরদুরান্তর ভ্রমণ হয়, সেই স্বপ্রভঙ্গে জাগ্রত 
অবস্থাতে যেমন কোথাও যাঁই নাই, কোনও খান হইতে 
আমিও নাই, যেখানকার যেমন তেমনিই আছি; তন্তরপ 
আপন আপন অবস্থা বিবেচনা করিলেই বোধ হইতে পারে, 
উপস্থিত বর্তমান অবস্থার পূর্বাপর নাস্তি ; হৃতরাঁং যাহার 
পূর্বাপর নান্তি, তাহার মধ্যে যেটা বর্তমান হইতেছে, ইহাকেও 
নান্তি মানিতে হইবেক। তাহার প্রমাণ পুর্ব মহাজনেরা 
কহিয়াছেন, “রাজার রাজ্য পাট, যেন নাটুয়ার নাট; দেখিতে 

দেখিতে কিছু নাই।” অর্থাৎ স্বপ্ধেতে যাহ! অস্ত্র দেখ যায়, 
স্বপ্নের ভঙ্গে তাহ৷ নাস্ত্বি হইয়া থাকে। 

সত্য-মিথ]1। 
সত্য-মিথ্য। কি প্রকার ? অস্ত্বি সত্য তথাচ নাস্তি, ইহার 

কারণ জন্ম স্ৃত্যু, উদয় অস্ত। সূর্য্য উদয়, অস্ত প্রত্যহ 
হইতেছেন ; কিন্তু এমনি কালের গতির কৌশল, নিয়মিত 
সময়ের মধ্যে প্রত্যহ বাল্য হইতে যুব বৃদ্ধ পর্য্স্ত হইতেছে । 
ূ্ধ্য নিত্য এক বয়সে আছে, তাহাতে বাল্য জুবা জ্বর নাই, 
অথচ বাল্য যুবা৷ আছে; তেমনি আপন আপন দিকে অবস্থার 
প্রতি দৃষ্টি করিলে, স্ৃত্য-ভয় সকলেরই হয়। অথচ অধিক 
দায় তাহার আত্মবুদ্ধির অগোঁচর, তক্ষণ পর্য্যস্ত সেই জীবের 
পশ্চাতে স্বৃত্যুভয় থাকে। ধাঁহীরা আপন দিকে তাকাইয়া 
দেখিবেন, ভীঁহীর! বুঝিতে পারিবেন, যে, তশুকালীনের সে 
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বিষয়ের শেষ না করিয়া, যে সকল আনন্দে মতি- হুষ্টপুষ্ট, 
যাহ! কিছু আনন্দের আয়োজন, সে সকলই বৃথা পশুর ন্যায়। 
ছাগ-মেষহননকারী ব্যক্তিরা যেমন সেই সকল পশুর পাঁলনও 
করে, উদর পুরণের কারণে, প্রত্যহ ছুই একটি করিয়া নষ্উও 
করে। আবার অবশিষ্ট পশুরা যেঞন বোধশুন্য হইয়া বিহার 
করে, অগ্ত পুত্রকম্তার সঙ্গে মরিতে হুইবে, সেটা বোধ ন! 
করিয়া কামক্রীড়া্দি করে, তেমনি যাহাঁদিগের স্ৃত্যুভয় হয় 

নাই, তাহারাও সেইমত পণু, তাহার সন্দেহ কি? 

এমন দুল্লভ মানব-দেহ ধারণ করত 'চিরজীবী হইবার 
উপায় চেষ্টা না কর! বড়ই ছুর্ভাগ্যের 'বিষয়। এমন জন্মে 
শত ধিক! অতএব মনুষ্য মাত্রেরই উচিত যে, অগ্রে যেমতে 
বাঁচি; ম্বৃত্যুভয় সংশয় শান্তি হয়, তাহার কোনও এক 
সুচেষ্টা করা । 

“জাগ্রত, স্বপ্ন, স্থৃযুপ্তি-তিন অবস্থা, আমারি তিন সময়ে 

হইয়। থাকে। আমার লয় নাই। আমি পৃথক একজন যেমন 
তেমনি থাকি। পৃথক পৃথক জীব ইহকাঁলে পরকালে ঠিক 
থাকে, কেবল স্মরণ থাকে না; এইজন্য অনুমানের বাদী 
নিরুত্বর হয়। ছুক্কর জন্ম-অন্ধকে চক্ষের অস্তিত্বে নিরুত্তর 

কিরূপে করা বায়।” এই সত্য ধর্ম জানিলে, চক্ষুদান হইয়া 
চৈতন্য হয়, _পূর্ধবাপর স্মরণ হইতে থাকে। ক্রমে সেই 
ব্যক্তি জানিতে পারে যে, এই চক্ষু এক পদার্থ এবং 
সকলই সত্য বটে ; আর এই স্বধর্থের মণ্মরযুক্ত হুইয়! স্বত্যুজয় 
ইচ্ছাস্ৃত্যুশীল, জীন্মুক্ত হইতে পাবে, তাহার সন্দেহ নাই। 



 শ্বান্হ্ন ভিত, - 
একটি মাটার ভাঁড়, কি হাঁড়ি দেখিলে যেমন স্পষ্ট বুঝিতে 

পারা যাঁয় যে, নিশ্চর কোন কুম্তকারে ইহা নির্মাণ, করিয়াছে 
তেম্নি দেহীর দেহ দেখিরা স্পউই প্রতীত হয় যে, ইহা কখনই 
অপনা-আপনি স্থষ্ট হর নাই, অবশ্যই ইহার একজন স্থপ্টিকর্তা 
আছেন। ভাড় দেখিলে কুভ্তকার আছে বলিয়! বিশ্বাস: হয় 

বটে, কিন্তু সেই কুস্তকার কোথায় বাঁস করে, তাহার নাম কি, 
যেমম জানিবার কোন উপায় নাই, তেমনি এই মানব-দেহের 
থপ্্রকর্তা কিরূপ পদার্থ, তাহার স্থির মীমাংসা! কর! একান্ত ছুঙ্ষর 
এমন কি এক প্রকার অসম্ভব বলিলেও বিশেষ অত্যুক্তি হয় না। 

কারণ তাহা মানববুদ্ধির অতীত ও কল্পনার বহিভূর্ত; মানবের 
মন সহস্র চেষ্টা করিলেও কখনই এত উর্ধে উঠিতে পারে না। 
তাহার সীমাবদ্ধ জ্ঞান, তীক্ষ প্রতিভা, বিচিত্র কল্পনা, কি 
উর্ধ্বর মস্তি এ সম্বন্ধে পরাজয় স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়! 
থাকে।- কেননা! প্রত্যক্ষ, দৃষ্টির বিষরীভূত, বাস্তব পদার্থ ভিন্ন 
কোন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয়ে তন্ময় হইবার শক্তি মনের 
নাই। আমরা" পাঁচ প্রকার কর্শেন্দ্িয়ের সাহায্যে যেমন 
দর্শন করি, এবণ করি, আস্মাদ গ্রহণ করি ও শ্পর্শহৃখ, অনুভব 
করিয়া থাকি, তেমনি-মনের যে একাদশ গ্রকীর ইন্জ্রির আছে, 
তৎ সহায়তায় মন ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বিভোর.হঠয়া থাকে । এমন 

কি সময় সময়ে তাহাতে সম্পূর্ণরূপে তন্ময় হইয়! পড়ে, কিন্তু 
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মনের এমন কোন ইন্দ্রিয় নাই। যে, ভার সহায়ে মন স্পই- 
ভাবে, কি নিশ্চিতরূপে এ সম্বন্ধে কোন স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত 
হইতে পারে, কি এ ভাব অনুভব করিতে সমর্থ হয়? কারণ 

যাহা৷ কখন প্রত্যক্ষ করে নাই, তেমন সম্পূর্ণ অপরিচিত বিষয় 
কেবল মাত্র কল্পনার সাহায্যে স্থিরভাবে মীমাংসা! করিবার, 

কি সেই ভাবে বিভোর হুইবার শক্তি মনের . আদে! 
নাই। 

রিপুবিশেষ উত্তেজিত হইলে, মন সেই ভাবে বিভোর হইয়া 
পড়ে। কিন্তু যে রূপসীর রূপ প্রত্যক্ষ করে নাই, তাহার মন 
কখনই সে ভাবে তন্ময় হয় না। যদি তিলোত্তমা প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধাস্ন্দরী, কি লোকমুখে পরিশ্রত কোন রাজ-কন্যার রূপ 
অন্তরে চিন্ত! করা যায়, তাহা৷ হইলে মন কখনই তেমন উম্মত 
কি বিভোর হইতে পারে ন। কারণ প্রত্যক্ষ, ইন্দরিয়গ্রান্থ 
বস্তু ব্যতীত মন কিছুতেই সে ভাব গ্রহণ করিতে পারে না। 
কৌন দবিদ্রকে কিছু দীন করিলে মনে যেমন একটু বিমল 
আনন্দের উদয় হইয়া! থাকে, মন তাহ! স্পট অনুভব করিতে 
সমর্থ হয? কিন্তু যদি কল্পনা করা যায় যে আমি ওমুককে লক্ষ 

টাকা দান করিলাম, তাহা হইলে কি মনে সেই আনন্দের কণা- 
মাত্র লাভ হইয়! থাকে? যখন বাস্তব, চাক্ষুষ বস্তু ভিন মন 
মজিতে পারে না, তখন চক্ষের অগোচর। বাক্যের অতীত, 

কল্পনার বহিভূতি, সেই মালীকের প্রকৃত ভীব মন কিরূপে 
গ্রহণ করিবে? দিবস ভাড়া ম্ধাময় ফল অনুভব 
করিবে? 
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মনকে প্রবৃদ্ধ, প্রাণকে শীতল, চিত্তকে বশ ও প্রবৃত্তিকে 

সতপথে প্রবর্তিত করিবার জন্য সাকার সাধন! ভিন্ন কোন 

উপায়ন্তর নাই। আগে পুণকে চৌকে মুখস্থ না করিলে, কেহ 
যেমন মহাঁজনী হিনাব ঠিক দিতে পারে না, তেমনি সাকার 
সাধনায় বিশেষরূপে অভ্যস্ত না হইলে, কাহারও নিরাকার 
সাধনায় অধিকার জন্মায় না। কাঁরণ সেই ভাবময়ের প্ররুত 
ভাব ধারণায় আনিবার ক্ষমতা মনের নাই | তবে রৌদ্র বাঁড়িলে 
যেমন সামান্য মলিন পাথরও চকৃচক করে, তেমনি গুরুর কৃপা 

হইলে, একনিষ্ঠ হইয়া অভ্যাস করিলে, এই মানুষের দ্বারায় 
অনেক অসাধ্য সাধন হইয় থাকে। 

এই মহাশয়, এ সংসারে সাকার দেবতা । একমাত্র 

চন্দ্রদেব আকাশে উদ্দিত হন, কিন্তু লক্ষ লক্ষ সরোবরে সেই 
এক চন্দ্রকে যেমন অভেদভাঁবে দেখ! যায়, তেমনি মা'লীকের 

সত্ব! প্রত্যেক মানবের হুদয়মন্দিরে বিরাজিত আছে। এই 
ভাঁবেতে বিভোর ন! থাকিলে, মনে এ ধারণ! না জন্মিলে, 

বিশ্বাসের খেই দিয়া দৃঢ়রূপে অন্তরকে না বীঁধিলে, সংসারের 
সার ভাবিয়া তীহাকে সর্বন্বদীন না করিলে, তাহাকে প্রেম- 

ভক্তির আধার বলিয়। ন৷ ভাবিলে কি নিরাকারকে সাকাররূপে 

না আনিলে, মন কিছুতেই স্পষ্টরূপে সেই ভাঁব অনুভব 
করিতে সমর্থ হয় না, ও মর্তে থাকিয়া বিমল স্বরগঁয় স্থখের 
আস্বাদন পায় না। 

যেমন কাঁয়া না থাকিলে ছায়! পড়ে না, তেমনি ইন্জরি়গ্রাহ্ 
সাকার সাধনায় সম্যক সিদ্ধিলাভ না করিলে, মালীকের 

৯২, 
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জ্যোতিতে। হদরকন্দর র কিছুতেই আলোকিত হয় ননা। এইজ জন্ম 
মানুষের ভিতর যে মানুষ আছে, স্থলেরমধ্যে যে সুম্ষন লুক্কা মিত 

আছে এই তত্ব জগতে প্রচারিত হইগ্লাছে। কারণ ইহা ভিন্ন 
চঞ্চল মন কিছুতেই অচঞ্চলভাবে শান্ত থাকিতে পারে না, কি 

প্রত্যক্ষভাবে সাধনার ম্ধাময় ফল অনুভবে আনিতে সমর্থ হয় 

সেই জন্য আমরা মানুষই ইষ্নিষ্, এই সব তত্ত 
সপ্রমাণ করিব এবং সত্যুক্তর সাহায্যে ভক্তহ্ৃদয়ে এই মহাভাব 
অঞ্চিত করিবার প্রয়াস পাইব। ঝিনুকের মধ্যে যেমন বনু 

মূল্য মুক্ত! থাকে, তেমনি এই মানুষের হৃদয়ে ঘে মানুষ আছে, 
সংসারে যে সাকার দেবতা এই বিশ্বাস মনে বদ্ধমূল হইলে তবে 
প্রাণে ভাব আইসে? এই ভাব হইতে বস, রস হইতে প্রেম, 
ও প্রেম হইতে ভক্তি জন্মিরা থাকে । অনেকে ভক্তি হইতে 
মুক্তি কল্পন। করিয়া থাঁকেন? কিন্তু প্রকৃত ধর্মের সাধক 

ধাহারা মুক্তির অস্তিত্ব সীকার করেন না । কোনরূপ ফলের 
আকাঙা। না করিয়া, কেধল প্রেমে বিভোর থাকিবার জন্য 

নিকষ মভাবে, তাহার! সেই প্রেম-ময়ের প্রেমরসে প্রবৃতত থাকাই 
প্রশস্ত ও হিতকর বলিয়া বৌধ করিয়! থাকেন, যুক্তিলাভের জন্য 
লালায়িত হইয়া, সাধনায় প্ররুভ্ভ হইলে, অন্তরে একটা কামনার 
ছাঁয়া আসিরা পড়ে। কাজেই ধন জন বিভব কিম্বা মান 
যণলাভের গ্যাঁয় ইহাও একটা উদ্দেশ্টমুলক কামনাপুর্ণ সাধনা 
হইয়া থাকে। হ্থৃতরাং ইহাকে কিছুতেই নিষ্ষাম সাধনা বলা 
যাইতে পারে না। কোন প্রকার কামনার বশীভূত না হইয়া, 
ফল লাভের আশ! না করিয়!, আকাঁঙ্ষাকে বিদায় দিয়া, কাঙ্গাল 
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ভাবে সেই প্রেমময়ের অগাধ প্রেমসাগরে ডুবিয়া থাকিবার 
যে কত স্থখ, কিরূপ আনন্দ, তাহা নিষ্কামী সাধক ভিন্ন আর 
কাহারও অনুভব করিবার ক্ষমতা নাঁই। অবোঁধ বালক 
যেমন একটি খেলন| হাতে পাইলে, খাবার ছু'ড়িয়া ফেলিয়া দেয়, 
তেমনি ষাঁহীরা কোন একটি লোভের দাস হইয়া কোন কামনা 
পর্ণ, কি উদ্দেশ্ট সিদ্ধির জন্য সাধন পথের পথিক হইরা থাকে, 
তীহারা ভূতলে অতুল সেই স্বর্গীয় আনন্দ হইতে বঞ্চিত হয়। 
স্বেচ্ছায় সাঁধকদের গন্তব্য স্থুপথে কণ্টক ছড়াইয়৷ থাকে। 
আশাত্যাগী হইলে অন্তরে বৈরাগ্যের উদয় হইয়া! থাকে; এই 
বিশ্বাসের বশবতী হুইয়! প্রকৃত সাঁধকেরা নিক্ষাঁম ভাবে সাধনায় 
প্রবৃত্ত হয়। গুরু পাদপন্মে কাঁমন। সকল অর্পণ করিতে পারিলে 
সহজে বৈরাগ্য লাভ করিতে পারা যায়, পাদপন্নরূপ তরী আশ্রয় 
না করেল, তুফাণপূর্ণ ভব সাগর পার হইবার আর উপায়ান্তর 
নাই। মেঘে যেমন পূর্ণিমার পূর্ণ-চন্দ্রের কান্তিকেও সম্যক 
আচ্ছাদিত করিয়া! ফেলে, তেমনি কোনরূপ ভাল কি মন্দ কাম- 
নার ছায়! হৃদয়ে পড়িলে, সাঁধুর জ্যোতিতে অন্ধকাঁরময় অন্তর 
আলোকিত হয়, আবার সেই বিমল জ্যোতিঃ নিতান্ত হীনপ্রহ 
হইয়৷ পড়ে। সেই জন্য কর্তাভজন ধর্মের ভক্তগণ মুক্তির 
প্রয়াপী নন, এমন কি উহাকে গ্রান্থের মধ্যেও আনেন না | 

মুক্তিকেই নির্বাণ কহে? ধাঁহার! প্রকৃত প্রেমের আস্বা- 
দন পাইয়াছে, মেই তত্বজ্ঞানী প্রেমিক মাত্রেই মুক্তি বা! নির্বাণ 

লাভের জন্য আদৌ লালায়িত নহেন। কারণ ম্নেহমর়ী জননী 
ছেলেদের হাতে চুষী দিয়া যেমন দুগ্ধ খাঁওয়াঁয়। তেমনি 
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সত্যনামদাত। মহাশয় রমকাণুরূপ চষী শিষ্যের হাতে দিয়া 
সত্যনামের আশ্বাদন প্রদান করেন। 

“অজ্ঞানং তিমিরাং ধ্বস্ত জ্ঞানাঞ্জন সলাকয়! | 

চক্ষু উন্মীলিতং যেন তন্মৈ শ্ীগুরবে নমঃ ॥৮ 

এই কথা! বলিয়! মহাঁশয়কে প্রণাম করিতে হয়। কারণ 

তিনি সত্যজ্ঞানের কজ্জল চক্ষে পরাইয়! দিলে, তবে সেই পরম 
পুরুষের শ্রীপাদপদ্ম দর্শন করিতে পারা যায় । তখন স্মরণ মনন 
নিরীক্ষণ করিবার ক্ষমতা জন্মায় । 

কিরাকীর ভাব ধারণা করিবার শক্তি থে মনের নাই, সে 
জন্য মহাশই যে সাকার দেবতা তাহ। যথার্থ বর্ণিত হইল। 
এক্ষণে সাধন মা্গের দেহতত্ব কাঞ্চৎ বর্ণন! করিব। 

দেহতত্ব কথনং। 

জীবদেহে আত্মা কোন্‌ স্থানে আছেন এবং তাহাকে 

জানিবাঁরই বা উপায় কি? 
এই জন্য দেহে সপ্ত সমুদ্র, সপ্ত দ্বীপ পৃথিবী স্থমেরু গিরি 

অবস্থিতি করে এবং সমস্ত নদ নদ্যাদি, পর্বত প্রভৃতি ও ক্ষেত্র 

ক্ষেত্রপাল সমুহের অবস্থিতি আছে, আর সকল মুনি খষি ও 
গ্রহনক্ষত্রগণ, পুণ্যতীর্ঘ,পুণ্যপীঠাদি এবং পীঠ দেবতাগণও সর্ববদ] 
বাদ করিতেছেন । বিশেষতঃ আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, 

পৃথিবী প্রভৃতি পঞ্চভৃতেরও অবস্থান আছে অর্থাৎ । স্বর্গ, মর্ত্য 



সহজ ক | ৯৩ 
মি উজ উজ স্লো আপ দস জী তিনি 

পাতাল, এই জগতের মধ্যে যত জীব আছে, যে সে সই দেহ 
মধ্যে অবস্থিতি করিতেছে এবং এ সকল বস্ত মেরুদণ্ড বেন 
করত স্ব স্ব কী্য সম্পাদনে নিযুক্ত আছে। অধিকস্ত মানব 

দেহে শরীরাভ্যন্তরে সাদ্দত্রিকোটা শাড়ী আছে, তন্মধ্যে চতুর্দশ 
নাড়ী শ্রেষ্ঠ হয়। তাহাদিগের নাম যথা-_ঈড়া, পিঙ্গলা, 
নুযুন্না, হস্তীজিহবা, কুহু, সরস্বতী, পুংসা, শঙ্িনী, চিত্রানী, 
পয়স্থিনী, বাঁরুণী, অলম্ভুষা, বিশ্বোদরী, যশস্ষিনী। ইহার মধ্যে 
ঈড়া, পিঙ্গলা, স্ুুন্না এই তিন নাড়ী শ্রেষ্ঠতর! হয় এবং এ 
প্রধান! নাড়ীত্রয়ের মধ্যে একা স্থুযুন সর্ববশ্রেষ্ঠা হয়েন, এ 
শ্রেন্ঠতম৷ নাড়ী মূলাধার হইতে সহআর পর্য্যন্ত মিলিতা৷ আছে। 
যদ্রূপ বৃহদ্ষাণ্ডের মধ্যদেশে সমর পর্বতে ভূলোকাদি সপ্ত 
স্বর্গ আছে, তদ্রপ নরদেহের মেরুদণ্ড এ স্থযুন্না নাড়ী আশ্রয় 
করিয়া» ছয় গ্রন্থিতে মূলাধারাদি আঙ্ঞাখ্য পর্য্যন্ত পস্মাকারে 

ছয় চক্র আছে। তাহার নাম যথা-_মুলাঁধার, স্বাধিষ্ঠান, 
মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আঁজ্ঞাখ্য । সর্ব্বোপরি সহত্রার 

( যাহাঁকে সত্যলোক বলিয়! বর্ণনা কর! বাঁয়) এ সকল প্রধানা 
নাঁড়ী অধোমুখী বিষতস্তসম অর্থাৎ পদ্মসূত্রের ন্যায় অতি পৃক্ষম 
হয় এবং ঈড়া পিঙ্গলা স্বযুন্ন! সাক্ষাৎ চন্দ্র, সুর্য এবং অগ্নি 

স্বরূপা। এ নাড়ীত্রয়ের মধ্যগত৷ চিত্রানান্মী অপূর্ববক গুণ- 
বিশিষ্ট৷ এক নাড়ী আছে, তাহা সুন্ষমাতিসূদ্ঘমা, তাহাকেই ব্রহ্ম 
বলা যায় এবং স্থযুন্নার মধ্যগতা! এ চিত্রা নাঁড়ীকে যোগিগণ 

অস্ৃতীনন্দকারক বলিয়া উক্ত করিয়াছেন । এ স্থযুন্নার 
বামভাগে ঈড়৷ চন্্স্বরূপা ও দক্ষিণ ভাগে পিঙ্গলা! সূরধ্য স্বরূপা, 

ডি সস পস্চ শি উপ সি প 
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এঁ ছুই নাড়ী ধনুকাকারে প্রতি চক্রে চক্রে বেউন করিয়া, 
মূলাধার হুইতৈ আজ্ঞাঁচক্রের নিন্ে ভ্রুসন্নিহিত নাসা বিবর 

পর্য্যন্ত গিয়া! স্ুযুন্নীতে মিলিতা হইয়াছে, কেবল আজ্ঞাচন্র 
ব্যতীত বিশুদ্বচক্র পর্য্যন্ত পঞ্চ পম্মকে বেষ্টন করিয়! রহিয়াছে, 
এতস্ডিন্ন অন্যান্য যে সকল নাঁড়ী মূলাধার হইতে উগ্িয়াছে, 
তাহারা সকল শরীরের এক এক অঙ্গ পর্য্যন্ত গিয়া নিবৃত্ত হইয়! 

ততৎ স্থানীয় কায সম্পন্ন করে, অর্থাৎ চক্ষু) কর্ণ, জিহ্বা, 
সিন্স, কুক্ষি, বক্ষঃ, হস্তা ষ্ঠ, পদান্গষ্ঠ প্রভৃতি স্থানে বিরাঁজিত! 
হয়। এ সকল নাড়ীর শাখা! প্রশাখা ক্রমে সার্দ ত্রিকোটা 
নাড়ী উতপ্রোত, অর্থাৎ বস্ত্রের টাঁনা পড়িয়ানের ন্যায় সর্ব 

শরীরকে ব্যাঁপিয়। রহিয়াছে । এ সকল নাড়ী বায়ু সঞ্চার 
রহিতা, শুদ্ধ ভোগকে হরণ. করেন। এ স্থলে নাড়ীর বিষরে 
আর বাহুল্য বর্ণন করা অনাবশ্ঠক, ষটচক্রের বিষয় সংক্ষেপে 

কিঞ্চিৎ বর্ণন করি, শ্রবণ করিলেই, ইহার ভাবজ্ঞান জন্মিবেক | 

সিন 

যটচক্র নিরূপণ 

মূলাঁধার চক্র বর্ণন। 

গুহাদ্বারের উর্ধে লিঙ্গমূলের অধঃ চতুরঙ্থুল বিস্তৃত যে স্থান 
আছে, তাহাঁকে মূলাধাঁর পম্ম বল! বায়, সেই পদ্ম, বন্ধুক 
পুষ্পের ন্যায় রক্তিমীকার এবং ব শষ স এই চারি বর্ণে 
চতুর্দল বিশিষ্ট হয়, ভৎকার্ণিকাঁর মধ্যে ব্রিকোণাঁকার যোনিমগ্ুল 
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আছে, তম্মধ্যে বিছ্যল্পতাকারা পরদেবতা কুগুলিনী শক্তি 
অবস্থিতি করিতেছেন,তিনি সর্পাকৃতি সার্ধ ত্রিসঙ্কচিত শঙ্থাবর্তের 
হ্যায় বলয়াকার হইয়! স্যুন্না নাড়ীর দ্বার অবরোধ করিয়। আছেন, 

অর্থাৎ যে দ্বার দির! ব্রহ্মদ্বারে গমন করিতে হয়, কুগুলিনী দেবী 
নুষুপ্তাবস্থায় সেই দ্বার স্বমুখে আচ্ছাদন করিয়া রহিয়াছেন। 
অতএব ষেগ্িগণ প্রথমেই কুগুলিনী চেতন করিবার উপায় 
অবলম্বন করিয়। থাকে । বিশেষতঃ কুগুলিনী শক্তি বাক্যের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবী হয়েন, যেহেতু কুগুলিনী গুপ্ত বর্ণরূপা, সুতরাং 
মূলাধার উত্ত স্ুযুন্নারদ্বারে আঘাত করিলে, বর্ণ সকল অব্যস্ত 

নাদ হইতে বিকৃতরূপে বহির্গত হয়, যদ্্রপ বীণা যন্ত্রের তারের 

মধ্যে অব্যভ্তরূপ ব্বরের অবস্থান আছে; মুলে মেজরাপের আঘাত 

পইলেই স্বর সকলের ব্যক্তরূপ অধিষ্ঠান হর, তদ্রপ কুগুলিনী 
শক্তির প্রভাবেই বাক্যের উৎপত্তি হয়, স্থৃতরাং তীহাঁকে 

বাঞ্দেবী বলিয়া উক্ত হইঘ়াছে। এবং “কুল” শব্দে যোনি 
হয়, তেহ যোনি সংস্থনি বিধাঁয় কুল-কুগুলিনী বলিয়া আখ্যাত 

হইয়াছে । অধিকন্তু তথায় কাজবীজ বিরাজমান, এ বীজ 
ক্রির়া-শক্তি এবং জ্ঞানশক্তির সহিত যুক্ত হইয়। সর্ব শরীরস্থ 
প্রতি চক্রে ভ্রমণ করে। আর তত্র স্বয়স্তু নামে লিঙ্গ এবং 
ডাঁকিনী নানী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী আছেন। গুরু উপদেশক্রমে 
বিধিমত কুস্তক দ্বারা তীহাকে অর্থাৎ কুল-কুগুলিনীকে ধ্যান 
করিলে অবিলম্বে সর্ধব সিদ্ধেশ্বর হয়, অর্থাৎ খেচরত্ব, অমরত্ব, 

ত্রিকালঙ্ঞত্ব প্রভৃতি সিদ্ধি হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই ॥ ১॥ 

শান পপ সপ 



স্বাধিষ্ঠান চক্র বর্ণন। 

লিঙ্গমূলে যে দ্বিতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম স্বাধিষ্ঠান 
চক্র । এ পদ্ম রক্তবর্ণ, এবং বভমযরল? এই ষড় বর্ণে 

ষড়দল বিশিষ্ট, তথায় ঝাঁলাখ্য নামে সিদ্ধলিঙ্গ এবং রাঁকিনী নানী 
শক্তি অধিষ্ঠান করেন । যে সাধক সর্ববদ! এ সুহ্থন্দূর স্বাধিষ্ঠান 
পদ্মের ধ্যান করিতে সক্ষম হয়, তাহার নিকট কামরূপধারী 

দেবাঙ্গনাগণ কামে মোহিত হইয়। ভজনাভিলাষে ব্যগ্র হায়েন, 
এবং সেই সাধক সৃত্যুপ্ীয়ত্ব লাভ করত অশ্রন্ত, অজ্ঞাত শাস্ত্র 

সকলের অবাধে ব্যাখ্য! করিতে পারে, অর্থাৎ সর্ববজ্ঞ হয় ॥ ২ ॥ 

মণিপুর চক্র বর্ণন। 
নাভিমূলে যে তৃতীয় পদ্ম আছে, তাহার নাম মণিপুর চক্র, 

এ পদ্ম স্বর্ণ বর্ণ এবং ডঢণতথদধনপফ এইদ্শ বর্ণে দশ 
দল বিশিষ্ট অতি শ্ুশোভিত, তত্র রুদ্রাখ্য সিদ্ধ লিঙ্গ এবং 
লাকিনী নান্গী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী হয়েন। এঁ মণিপুর চক্রুকে 
বিধিবৎ ধ্যান করিতে পারিলে লোক সর্ব স্থখী এবং পাতাল 

সিদ্ধ হয়, অর্থাৎ স্বৃতিকার মধ্যে যে স্থানে যে বস্তু আছে তীহ! 
সকলি জ্ঞীত হইতে পারে এবং স্বর্ণাদি ধাতু উৎপত্তি করিতে 
পারে। এ পদ্মের উদ্ধদেশে দ্বাদশ কলাধুক্ত সূর্যযমগুলরূপ 
জঠরাগ্নি আছে, এ জঠরানল বৃহতেজের অংশ, অর্থাৎ সাক্ষাৎ 
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০৯ শি দশ ৩৮ সি উন সি না 

মহাকাল সব স্বরূপ, যে হেতু সহ জীবদেহে পাচকামিরূপে বান 

কির! সমুদ্র আহারীর বস্ত পরিপাক করেন। অতএব স্থুবুদ্ধি 

বোগা সাধকের! উপবাসাদি অনশনে বিরত হইর়। বথাকালে 
নিরমানুলারে এ বৈশ্যানরকে অন্নাদি আহুতি প্রদান করেন, 

এবং তদকরণে প্রত্যবাঁর আছে বলির] উক্ত করিয়াছেন ॥ ৩। 

তানাহত চক্র বর্ণন। 

জীবের হ্ৃ্দরে অতি স্থশোভন যে চতুর্থ পন্ম আছে, তাহার 

নাম অনাহত চক্র, সেই পদ্ম রক্তবর্ণ এবং কখগঘউচছজ 
ঝ ঞ& ট ঠ এই দ্বাদশ বর্ণরূপ দ্বাদশ দলান্বিত হয়, তথায় গীনাক 

নামে সিদ্ধ লিঙ্গ এবং কাঁকিনী নামে শক্তি অধিষ্ঠাত্রী দেবত। 

হয়েন। এ পদ্মের কর্ণিকার মধ্যে ভ্রিকোণাকার পীঠে (যম) 

ইত্যাকার বর্ণ শোছিত আছে, সেই ঙ্কারই বায়ু যন্ত্র, তাহাতেই 
প্রাণাখ্য। বায়ু নিয়ত অবস্থিতি করেন, সেই প্রাণ পুর্ব জন্মকৃত 

কন্ম ফলে বাধ্য, অর্থাৎ প্রাপ্তাভিমানী হওত নান! প্রকার 

বাসনীতে অলপ্কৃত হইয়া জীবের হৃদয়ে বাঁ করেন, কার্যাভেদে 

এঁ এক প্রাণবায়ু বিবিধ নাম ধারণ করেন, তভাবতের নাম 
উল্লেখ কর! এ স্থলে বাহুল্য এ বিধায় সংক্ষেপে বলিতে্ি 

প্রাণ অপান, সমান, উদান, ব্যান এই পঞ্চ প্রাণ শরীরের 

অন্তঃস্থ হয়েন, অর্থ: হৃদয়ে প্রাণ, গুদে অর্থাৎ মুলাঁধারে অপান 

নাভিমগডুলে সমান, ক্ঠদেশে উদান বাস করেন, এবং ব্যান বারু 
১৩ 



নয ৪ ভব" নি | 

সর্ঘব শরীরে ভ্রমণ করেন | আর নাগ, কৃ কৃকর, দেব, 

ধনঞ্জয় এই পক প্রাণ বহিঃস্থ বলির গণ্য হইয়াছে। ক্ষুধা, 
তৃষ্ণা, উদ্গার, হিক্ক1, জন্তণ এই পঞ্চ কম্মা এ বহিঃস্থ পঞ্চ বায়ু 

দ্বারা সম্পন্ন হর। কিন্তু এদশ প্রাণ বদিচ প্রধান, তথাপি 

প্রাণাদি অন্তঃস্থ পঞ্চ প্রণ অতি প্রধান বল! বার, তন্নিমিই 

সর্বসাধারণ ব্যক্তির প্রতি ভোজনের পুর্বেবে উত্ত অন্তস্থ পঞ্চ 
প্র'ণকে আগ্রেই পঞ্চগ্রাস প্রদানের বিধি হইয়াছে । অতএব 
হদরস্থ এ অনাহত চক্র ও তত্রস্থ পদ'্থ নকল যে সাধক ধ্যান 

করিতে সক্ষম হয়, তাহার গিকটে কীমার্ত দেবাঙ্গন।গণও ক্ষুব্ধ 
হর) অর্থাৎ সে ব্যক্তি জিতেক্্িয় হর, এবং তাঁহার খেচরত্ব, 
ভুচরত্ব, অমরত্ব, ভ্রিকাঁলজ্ঞত প্রভৃতি সর্সিদ্ধি গুণ হয় ॥ ৪ ॥ 

বিশুদ্ধ চক্র বর্ণন। 

মুলে ঘে পঞ্চন পদ্ম আছে, তাহার নাম বিশুদ্ধচক্র, সেই 
পদ্স ধুআ-বর্ণ এবং অআইঈউউখপ্৯উ এ এও ও অং 

অঃ এই যৌড়শ বর্ণাত্মিকা' ষোড়শ দল সমন্বিত হর, তত্র উগলাগ 

নামে দিদ্ধ লিঙ্গ এবং শাঁকিনী নানী শক্তি অধিদেবতার অবস্থান 

হয়। যে সাধক এ চক্র নিয়ত ধ্যান করে, সে সাক্ষাৎ বাগীশ্বর 
অর্থাৎ সর্বব শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত এবং ভয়দ অর্থাৎ তাহার ক্রোধ 

হইলে ভ্রিলোক কম্পম।ন হয়, বিশেষতঃ বজ্ত সম দৃঢ় শরীর 
হইয়। চিরজীবি হয় ॥ ৫ ॥ 



আজ্ঞা চক্র বর্ণন। 
ভ্রু দ্ব় মধ্যে যে ষষ্ঠ পদ্ম আছে, তাহার নাম আজ্জাঁচক্র, 

সেই পদ্ম শুরুবর্ণ এবং হক্ষ এই ছুই বর্ণে দ্বিদলান্বিত হয়, 
তত্রস্থ অর্ধনারীশ্বর সিদ্ধ লিঙ্গ এবং হাঁকিনী শক্তি অধিষ্ঠাত্রী 
দেবতা, এ পদ্মমধ্যে কর্ণিকাঁরে শরচ্চন্দ্রের ন্যায় ঠং জ্যোতিঃলিঙ্গ 

সাধকগণের নিত্য ধেয়। তন্মধ্যে নবকোঁণ এক যন্ত্র আছে, 

সেই যন্ত্র মধ্যে চন্দ্রবীজ দেদীপ্যমান আছেন, সেই পরম 
তেজোময় পরম ব্রক্ম শিবরূপী “হংস+ আকারে বিরাজমান হন, 

বাহার জ্ঞানে সাধকগণ পরমহংস নামে পরিচিত হয়েন, এবং 

পরম দিদ্ধি লাভ করেন। এ পদ্মমূলে ঈড়া, পিঙ্গলা উভয় 

নাড়ী স্থৃযুন্ন! নাঁড়ীতে মিলিতা হইরাছেন। মন্ত্রান্তরে এঁ স্থান 
প্ররাগ তীর্থ বলিয়! উক্ত হইয়াছে, যেহেতু ঈড়া পিঙ্গল! এবং 

স্থষন্নীকে গঙ্গা» যমুনা এবং সরস্বতী বলিয়! বর্ণনা আছে, তশ্নিমিস্ত 

ত্রিসংযে।গ দ্বারা ভ্রিবেণী বলা যায়! তদুর্ধে ললাটস্থ পীঠত্রর 
সপ্তম পদ্ম বলিয়! উল্লিখিত হয়, তাহা! সর্ব শাস্ত্রে গহাতম, 

অর্থাৎ যটচক্রের অতিরিক্ত সেই স্থানে নাঁদ, বিন্দু এবং চিৎ্শক্তি 
বিরাজিত হন। এ আজ্ঞা চক্রের মর্মজ্ঞ সাধক সর্ব্বসিদ্ধেশ্বর 

হয়, অর্থাৎ মুলাধারাদি বিশুদ্ধান্ত পঞ্চ চক্র ধ্যানের বে কল, 
তাহা! সম্যকরূপে এ আজ্ঞাচক্র ধ্যানেই হয়, বিশেষতঃ ঘে সাধক 

এ চক্রধ্যান করিয়া বসনাকে তালুমুলে নিবিষ্ট করত সহআরচ্যুত 
অন্তত পান করণে সক্ষম হয়, সে ব্যক্তি বক্ষ রক্ষ2 গন্ধবর্, 

কিন্নর, অপ্নর আদি সর্ববলোকের পুজিত হয়ঃ এব” তখন জপাদি 



৯৪৬ সহজ তত্ব-প্রকাশ 

এবং প্রতিমাপুজ' প্রভৃতি বাঁহা কর্মী সকল তীহার তেজ্য হয় 

অর্থাৎ মিথ্য। কল্পন। কবিয়! জ্ঞীন জন্মে, আর ম্বৃত্যু সময়ে যদি 

এঁ পদ্ম স্মরণ করত প্রাণত্যাগ করিতে পারে, তবে সেই সাধক 
পরমাত্মীতে লীন হইয়া যায় তাহার আর পুনজন্ম হয় না ॥ ৬॥ 

সহত্ার বর্ণন। 

তালুমুলের উদ্ধদেশে দিব্যরূপ সহত্র দল পদ্ম আছে। এ 
পদ্ম অধো বঞ্ত, শুরু, রক্ত, গীত, কৃষ্ণ এবং হরিদ্রাদি নানা বর্ণে 
স্থশোভিত এবং তন্থল সকল সর্বশক্তি সমন্বিত, তাহার শোভ৷ 

বর্ণন করিতে কেহই সমর্থ নহেন, এ পদ্মের নিন্গভাগে হ স খ 
ক্রেংহমক্ষ মল বর যং এই দ্বাদশ বর্ণে দ্বাদশ দল এক অপুর্ব 
পদ্ম উদ্ধমুখে আছে, তদুপরি অর্থাৎ উক্ত সহত্র দল পদ্মের 
কর্ণিকান্তর্গত গুরুরূপী পরমাত্ন। শুদ্ধ পারদ ন্যায় এবং অগ্নিসম 
তেজঃপুঞ্ ও কোর্টি সূর্ধয-সম-প্রভ, অথচ কোটি চন্দ্র তুল্য 
স্তশীতল, নিত্য, নিরগ্রন, নিু৭, নিষ্কাম দ্বৈতরহিত অর্থাৎ 
'আদি অন্ত মধ্য শুন্য এই ত্রিশুন্য রহিত পাক্ষাৎ সহজ মানুষ তথায় 

নিত্য অবস্থান করিতেছেন। তি'নই সর্বব্যাপী এবং সর্ব 
জীবের সহআরে আত্মারূপে বাম করিতেছেন, তাহারই মত্বা 
হেতু সর্বেেক্ট্রিয়ের চেষ্টার আবির্ভাব হয়, এবং তাহার নিঃসত্ে 
নিত্য বস্তু যে, কোটিকল্প ঘুগনুগান্তরেও তাহার ধ্বংস নাই, 
তাঁহাকে অস্ত্রে ছেদন, বা অগ্নিতে দাঁহন, কিম্বা বাঁযুতে শোষণ 

জথবা জলে কৌম্ল করিতে পারে না অর্থাৎ তীহার বিনাশ 



সহজ তত্ব-প্রকাশ। ১৬১ 

নাই। অতএব তীহাঁর এ বাসস্থান অর্থাৎ উক্ত সহত্্ দল পম্মই 
জীবন মুক্তির আলয়। যে সাধক নিয়ত এ স্থানের ধ্যান করে 
তাহার এক বমর কালের মধ্যেই মকল সিদ্ধি লাভ হয়, এবং 

সেই সহত্র দল কমল হইতে ক্ষরিত স্ধা যে সাধক পাঁন করে, 
সেই সাঁধক স্বীয় মৃত্যুর মৃত্যু বিধান করত চিরজীবি হইয়! 
স্বেচ্ছাক্রমে স্বর্গ মত্য পাঁতালাদ্দি লৌকে বিচরণ করিতে পারে, 

আর তদ্বারা কুল-কুগুলিনী শক্তির দেহ চতুর্ব্বিধ স্থট্টিও সেই 
পরমাত্্ীতে লয়প্রাপ্ত হয়। সেই পম্মকে জানিলে বিষয়াসক্ত 
ব্যক্তিরও চিত্ত বৃত্তির বিলয় হয়, অর্থাৎ সর্বোদ্েগ হইতে বিগত 

হইয়! জীবন্মুক্ত হয়। এঁ সহজ্র দল পদ্মের মাহাত্ব্য আমি কি 

বর্ণন করিব । 

লয় কথনং। 
প্রশ্ন । লয় শব্দের অর্থ কি? এবং তাহ। কি প্রকার ? 

উত্তর । লয়ের অর্থ লীন হওয়া অর্থাৎ এক পদার্থে অন্য 

পদার্থ অকৃত্রিমরূপে মিলিত হওয়া, যাহা! পুনরায় পৃথক হওয়ার 
সম্ভীবনা না থাকে, তাহাঁকেই লয় বলা ঘায়। কিন্ত পুরাণ 
শান্ত্রাদিতে ব্রহ্মাণ্ডের যে চতুর্ব্বিধ প্রলয় বর্ণনা আছে, তাহার 

তাৎপর্য্য এই যে, জগতের প্রভূ যখন শয়ন করেন, তীহার 

নিদ্রার নিমিত্ত যে প্রলয়, তাহাকে নৈমিত্তিক প্রলয় বলে। আর 

এঁ ব্রহ্মাণ্ড যখন প্রকৃতিতে লয়প্রাপ্ত হয়,তখন জগতের প্রাকৃতিক 

প্রলয় হয়। এবং সাধকের! জ্ঞান প্রভাবে পরমাত্নীতে যে লীন 

হয়, তাহাঁর নাম আন্তরিক প্রলয়। আর সর্বদা উৎপন্ন 



১৩২ সি তত্ব প্রকাশি। 
ন্‌ 

শন তি শি তি শটিশ 

প্ানীদিগের দিবারাত্র যে নাশ হইতোদ্ে, ভাহানে নিত্য প্রলয় 
বলে। ইহার দৃষ্টান্ত স্থল এই যে, প্রাণীদিগের দেহই ব্রহ্মা, 
এবং প্রভূ যে জীব তিনিই কর্তা, এ জীবের দিদ্রাবস্থাই 
নৈমিত্তিক প্রলয় এবং তাহার আয়ুঃশেষ হইলে যে পঞ্চত্ব প্রাপ্তি 
তাহার নাম প্রাকৃতিক প্রলয়, আর তম্মুধ্যে জ্ঞানোদয়ান্তে যে 

সাধকের স্বৃভ্য হয়, তাহার পুনরারৃত্তি সম্ভবে না, এজন্য তাহার 

সৃত্যুকে আত্যন্তিক প্রলয়, এবং অপরাপর প্রাণীর মরণকে নিত্য 

প্রলয় বল! হইয়াছে। | 

জীবনুক্ত পুরুষের লক্ষণ । 
প্রশ্ন। মহাঁশিয় ! জীবন্মুক্ত পুরুষের লক্ষণ কি? 
উত্তর। পুর্বেবীড ত্রহ্মরন্ধ অর্থাৎ মুলাধারস্থিত স্থ্যুন্নার 

মুখ, যাহাকে ব্রন্মদ্বার বল! যাঁর, সেই দ্বারমুখাবরোধিনী যে 
কুণডলিনী শক্তি, তাহাকে নাম সাধন দ্বারা চৈতন্য করত তীহাঁর 
প্রসন্নতানুসাঁরে সেই ব্রহ্ম পথ মুক্ত করিয়া, অন্তঃরস্থ প্রাণাদি 
পঞ্চ বায়ুকে কুন্তক দ্বার! সেই ব্রন্মমার্গে গমনাগমন করণে সক্ষম 
হইলে, এবং হৃদয়স্থ জীবাত্বীকে পরমাত্মার সহিত মিলন করিতে 

পারিলেই পুরুষ জীবনুক্ত হয়, অথাৎ সেই ভক্ত, সেই সাধক, 
সেই সর্ববলোক পুঁজিত, তাহার অগম্য স্থান এবং অসাধ্য কার্ধ্য 
ব্রিজগতে কিছুই থাকে না। সেই বাক্তি সর্বদা বেদান্ত 

শাস্ত্রের অবলম্বনে সাক্ষাৎ পরমাত্বার স্বরূপ জীবকে অবিনশ্বর 
জীনিয়! মনকে নিরালয় করত নিন্মসশয় হয়! সেই মভীপুণা 



সহজ তত্ব বর | ১৪৩ 

চিন্তায় মর থাকে। এবং বং সম্পূর্ণ বিষ হইলেও বিগতম্পৃহ 
হইর! মনকে বৃত্তিহীন করত স্বরং পরিপূর্ণ আত্মবৎ জ্ঞান পাইয়া 
অহং আদি নাম ব্যবহার করে না, অর্থাৎ জগৎকে আত্মরূপ 

দেখে, বেহেতু তৎমন্বন্ধে এই জগহ আত্মরূপে বিদ্যমান হয়েন। 

যে ব্যক্তি জীবাঁতব! ও পরমাত্বার এক্য জ্ঞান অবগত, সেই 
ব্যক্তিই আমি, তুমি বাক্য ত্যাগ করত অখণ্তরূপ চিন্তা করে, 
তাহার অধ্যারোপ ও অপবাদ এতছ্ুভরই বিলয় হইয়! যায়, 
সেই জীবন্মুক্ত ব্যক্তি সমস্ত ইক্দ্রিরকে সংঘম করত সর্ব্বসঙ্গ- 
বর্জিত হইয়৷ নিলিণ্ড বিষয়ে স্থণ্ডের ন্যায় অবস্থিতি করে আর 
সমস্ত ইতরালাপ বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়! স্বরং সিদ্ধ হয়। 

ইন্িয় দমনের উপায় | 
প্রশ্ন । ইক্জ্রিররমনে মনের কি কর্তৃত্ব আছে? 

উদ্ভর। মনের ইচ্ছা ব্যতীত কোন ইক্ড্রিয়ের কায হয় 

ন।, এ বিধায় বাগ্ছেন্ট্রিয় দমকের কর্তাও মন। কেবল 

ত্বগিন্দ্িয়ের পক্ষে মানসিক সাধনার সহিত কিঞ্চিৎ অভ্যাসযোগ 

অপেক্ষা করে, যেহেতু অভ্যাসেই তাহার বৃদ্ধি হইয়াছে। 
তাহার প্রমাণ এই যে, দুঃখীলোকে শৈশবাবস্থা হইতে প্রায় 
স্বত্তিকাঁয় শয়ন ও শীতকালে সামান্য বসন পরিধান ও গ্রীষ্মকালে 
উত্তাপ সম্থ করে, এহেতু তাহার! অনায়াসে তাহা সহা করিয়া 

থাকে, ধনাঢ্য লোকে তদ্িপরীত অভ্যাস জন্য ক্লেশ পীয়, এবং 

শিশু দিগের যাদৃণ শীতোঞ্চত! সহা হয়, অধিক বয়স্ক লোক 
দিগের তাদৃশ হয় না, যেহেতু পিতা মাতার পালন ঘটিত 
অভ্যাসে ক্রমে ক্রমে তাহাদিগের এ অসম্থত! হইয়া উঠে, 



১৬৪ রি ই কাশ। 

অতএব তুগিক্জিযের প্রবলত। অভ্যাসেই অধিক হয়, স্থৃতরাং 
তাহার দমনে অভ্যাসাবলম্বন করার প্রয়োজন আছে, কিন্তু 
উভয় অন্যণসের প্রবর্তক অথচ সুখ দুঃখের অন্ুবৌধক মন । 

কাম ক্রোধাদি রিপুকে পরাজয়ের উপাঁয়। 

প্রশ্ন । কাম ক্রোধাদি বৃর্তি মনের স্বভাবসিদ্ধমল অতএব 

তাহার নাশ কিরূপে সম্ভবে ? 

উত্তর। তাহার নাশ হওয়ার কথ! আমি কহি নাই, এ 
সকল বৃত্তি স্বভাবতঃ মনে লীন অর্থাৎ অব্যক্তই থাকে, কেবল 

কারণবশতঃ কখনও কাহীরও উদয় হয়, অতএব সাধনা ছার! 

তাহাদের উদ্দীপনের নিবারণ হইবার অসম্ভাবনা কি আছে? 
বিশেষতঃ অসৎ বৃত্তিচয়কে বশীভূত করিতে পারিলে, যদ্দিও 
প্রারন্ধের বেগবশত; কখনে! কাহারও উদয় হয়, তথাপি বিষ- 
দন্তহীন সর্পের ন্যায় তাহা অনিষ্টকর হয় ন!। 

চিত্তশুদ্ধির নিমিত সংসার ত্যাগ অনাবশ্থাক ! 

প্রশ্ন । কিছু কিছু কাম ক্রোধাঁদি এবং বিষয়াঁসক্তি ব্যতীত, 

সার নির্বাহ হওয়া দু্ধর, অতএব ঈদৃশ উপদেশে এই 
উপলব্ধি করিতে হইবেক যে, চিততশুদ্ধির নিমিত্ত সংসার 

পরিত্যাগপুর্বক বনবাস অপেক্ষা করে। ূ 

উত্তর। না, তীদৃশ কথার তীৎপর্ধ্য এমত নহে, বরং 

চিন্তশুদ্ধি গৃহে ব্যতীত, অরণ্যে পরিপন্করূপে হওয়ার সম্তাবন। 

নাই, যেহেতু তথায় চিন্তবিক্ষেপের বিষয় ন! থাকায়, তৎপরীক্ষার 
করণাভাব, এবং বিষয়াসক্ত জনের বনে নির্জনে থাকার প্রবৃি 

ইইবারও বিষয় কি? গৃহস্থাশ্রমে সংসার, সমুদ্রে বিষয়তরঙ্গে 



সহ তত্ব-প্রকাশ | ১০৫ 
বালা দিতি আপিন সিসি তিতিশি সিসির পা পাপন সপিস্তিস্ল পিসি সিসি লাস পেপসি সিসি পশলা পা সস উপ স ্সিউা 

মননৌক! নিরন্তর দোলায়মান থাকে, তাহাকে বৈরাগ্যাদ্দি সাধন- 
রূপ কর্ণ অর্থাৎ হাঁলি ছারা স্ুম্থির করত, সেই সকল তরক্ষো- 
তীর্ণ করিতে পারিলেই, তদীর নিরাপদত্ব অবধারিত হইতে 

পারে। তুমি যে সাংসারিক লোকের কাম ক্রোধাদির 

প্ররোজন থাকা বিবেচন। করিয়াছ, ইহ! তোমার নিতান্ত ত্রান্তি, 
কেননা যদি আপন অধীন ব্যক্তি কোন অপরাধ করে, তবে 
তাহাকে মিৰ্ট ভাষার শাসন করিলে, মে কি শাসিত হয় না? 
বরঞ্চ সর্বলোকে ইহ! প্রপিৰ আছে যে, ক্রোধোঁদয়ে রক্তের 
উষ্ণতা জন্মে, তাহাতে ক্রোধবিশিষ্ট |াঁসনকরার শারীরিক 
অনিৰ্ট সম্ভবে, এবং অপভ্যতা প্রকাশ পায়, মনের শান্তিভাবের 

অভাব জন্য ক্লে জন্মে, এতগ্ডিন্ন শাসিত ব্যক্তির অন্তঃকরণে 

অধিক্ক ছুঃখ হইরা। স্নেহের খর্ববতা হইবার সস্ভাঁবনা, অতএব 
সাধৃশাস্ত্রে এতছুপদেশ আছে যে বদি কোনও সময়ে অবস্থা- 

বিশেষে রাগছেষাদি প্রকাশের নিতান্ত প্রয়োজন হয়, তবে 

অন্তরে রাগাদির উদ্দীপন নিবারণ পূর্ববক ক্রোধাসক্ততার চিন 

মাত্র দর্শন করাইবেক। অপরঞ্চ, ইহাঁও সত্য বটে যে, কোন 

বিষরের বাঁসনা মনে না হইলে তাহাতে প্ররৃভি জন্মে না, এবং 

বিন। উদ্যাগে সাংসারিক কোন কর্ম নির্বাহ হয়, না, কিন্ত 

মনে বিকারশূন্য হইয়। শীস্তভাবে সাংসারিক তাবৎ . কর্তব্য কর্ম 

করিলে, লোকাত্র। নির্বাহের কোন ব্যাঘাত নাই। .এ স্থলে 

বিষর।সক্তি পরিত্যাগ পূর্বক সংসার করার অর্থাৎ কর্দিমস্থ 

বাইন মতম্য এবং সলিলম্থ পন্মপত্রের ন্যায় নিলিগ্ড থাকার 

সম্ভব কি? 

১৪ 



সর্বাপেক্ষা ক্রোধই প্রধান রিপুং 

জ্রোধস্ত সর্ববনাশাঁয় জ্ঞাননাশায় জ্ঞানিনাং | 

ধনিনাং ধননাশায় ধন্মনাশায় ধর্শিনাং ॥ 

তস্ত ত্যাগকরে। যস্ত স কৃতী স তু ধর্মমবিগ। 

জিতং তেন জিতং তেন জিতং তেন জগত্রয়ং ॥ 

তমঃশক্রজিতে। যেন তেন জ্ঞানং করে কৃতং | 
তমসাচ্ছাদিতং জ্ঞানং ছুলভং পাপচেতসাং ॥ 
শ্রুতিম্মৃতিপুরাণোঁক্তি বেদমাগ্গনিসেবনাৎ। 

র্মমাসাগ্য যত্তেন তেন হন্যাততং রিপুং ॥ 

ধন্মীভুৎপদ্যতে জ্ঞানং পাপাছ্যুৎপগ্যতে তমঃ। 

তমসা৷ লুপ্যতে জ্ঞানং মেঘেনৈব বথা শশী ॥ 
ততো লভেদহস্ক।রং অহঙ্কারাৎ পতিষ্যাতি । 

ক্রোধ ছারা মনুষ্যের সর্বনাশ হয়, অর্থাৎ জ্ঞানীর জ্ঞান, 
ধনীর ধন, এবং ধার্ষিকের ধর্ম নষ্ট হয়, ক্রোধকে যে ব্যক্তি 
পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, সে ব্যক্তি স্বর্গ, মত্য, পাতাল 

ভ্রিজগতে জনী হইতে পারে, আর তমঃ অর্থাৎ ক্রোধ বিশিষ্ট 
ব্যক্তির চিত্ত পাপারৃত হয়, এ নিমিত্ত তাহার জ্ঞান কদাচ বিশুদ্ধ 

হইতে পারে না, অতএব সেই তমোরূপ শক্রকে জয় করিতে 
পারিলে জ্ঞান তাঁহার হস্তগত হয়, বিশেষতঃ শ্রুতি, স্মৃতি 
পুরাণোক্ত ধর্মকণ্মীদি তাবতের প্রতিবন্ধক যে তমোরিপুঃ তাহ! 

বিনাশ করা অতিকর্তৃব্য । অধিকন্তু ধর্ম হইতে জ্ঞীনের উৎপত্তি 
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হয় এবংপাঁপ হইতে তমঃ অর্থাৎ ক্রোধের উৎপত্তি হয়, এ তথ 
দ্বারা জ্ঞান লোপ হয়, যন্রপ মেঘ দ্বারা পুর্ণচন্দরের কিরণ লোপ 
হইয়! থাঁকে তন্ত্রপ সেই তমঃ হইতে অহঙ্কীরের উৎপতি হইয়। 
তৎকতৃক লোকের পতন হয় ইহা! নিশ্চয় জানিবে, এতাবৎ 
কারণে ক্রোধ অবশ্য পরিহর্য্য | 

দেহতত্ব সম্পূর্ণ । 

ট্যাকশালী বোল। 

এই আইন কেবল কাঙ্গীলদিগের জন্য । যাহারা দেল 
ফকিরির করনী করিবেক, শুদ্ধ তাহাঁদিগের জন্যই এই বিধান, 

ইহ! শ্রীমুখের আজ্ঞা! | 
১। শব্দরুরু শব্দচেলা, শব্দে শব্দে হয় উজ্জলা, যে স্থানে 

শব্দের বাস, আপি কর্তা আপি দাস। এ শব্দের স্বরূপ রূপ 

সামনে রাখিয়া আপনাকে অস্তিমকাল জ্ঞান করিবেক। সাধু 

বাক্য কাঁয়মনে স্মরণ মনন নিরীক্ষণ করিবেক যাহার তাঁৎপর্য্য 
ডাকা, তোমার দেহে তুমি আঁপনি বৈসহ। ইহা হইলেই 
ধোঁক! মিটে ও তবেই আগে পিছে সত্য হয়। 

২। মানুষের নাম তামাস1, কর্মের নাম সহজ, দর্শন কর. 

চিত্র বিচিত্র । 
৩। ঘু'টে কুড়ান দশ! ন্মরণ থাকা চাই, তাহা হইলে 

প্রশ্রয় পাগল হওয়া হয় না। 

৪। সত্যবাদী হইতে সত্য পরমার্থ কঠিন । 
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৫। সত্য য আচার বিচার দুল্পভ, রঃ আগর স্বাব্যস্ত না 

ইইলে তাঁকাতাকি হয় ন!। 

৬। বাঁপ মার ঘরে জন্ম না হইলে, আচারে খাড়া হওয়া 

হয় না। 

৭| বৃহ বটবৃক্ষের ফল অনেক ছোট ছোট হয়, কিন্তু 
বিবেচনাতে এ ফলের মধ্যে ছোট ছোট বীজ রহে, তাহীকেও 
বৃহৎ বারৃক্ষ জানিতে হইবেক । 

৮। আপন বাক্য সত্য না হইলে, সত্য স্বাব্যস্ত হয়না । 
৯। &আসকের চক্ষে মানুষকে না দেখিলে, দেখা মগ্র 

হয় না। 

১০। শ্রবণ জানা দর্শন এতেক বিচ্ছেদ প্রাপ্ত হইলে, 
বিচ্ছেদ রহে না, কখন বুড়ির কোলে ছেলে, আর কখন বা 

ছেলের কোলে বুড়ী। 

১১। মহাঁজনের নিকট আপনাঁপন সত্ত্ব অভিলাষ ত্যাগ 

করত; আচরণে খাঁড়া হইলে, একাঙ্গ ভক্তি প্রাপ্ত হয়! পরে এ 

একাঙ্গ ঘক্তি সাব্যস্ত হইলে, স্ব অঙ্গী হয়, উভয়ে স্ব অঙ্গী হইলেই 

দর্শন পরশন হইয়! থাকে । 
১২। অস্থুসাবে স্থসার করহ, তীহাকে ডাঁকিলেই উত্তর 

. পাইবে, পরের মুখে ঝাল খাইতে হয় না । 
১৩। কাঁরিকরের জুতীর ঘ] দ্রগদগে থাঁকিলে, দরদ আহ! 

প্রাপ্তি বর্তমান হয়, এবং এস্থান হইতে নগদ সওদাঁর কারবার 

হয়। 

* অনুরাগের মহিত । 
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১৪। একবার র হরিনাম করিলেইহ য়, ও ও সারে হইলেই হয়, 
কিন্তু প্রেম-তরঙ্গে মাতা ন1 হয় ! 

১৫। সব দিকে তাকিয়ে চলা হয়, তাছারি নাম মানুষ 

রাঁখে মান থাকে হুস। 
১৬। মুখে মুখে খাওয়া বুঝে পাওয়া, ইহার তাৎপর্য্য 

একরূপ, একাধার, আচার বর্ত। 

১৭। ঘেব্রজের চাতক হবে, গরল রেখে স্বধাপান 

করিবে । 

১৮। অক্ষর, নাঁম অর্থ ও ভাব, তাবত অক্ষরে আছে, এ 

অক্ষর এক্য হইলে, আর অস্থ্সার থাকেনা । 
১৯! প্রতিকায় শান্ত চিত্ত হওয়! চাই ? 
২০। সর্বদা হর্ষ চি হওয়া চাই ? 

২১। নির্মল রস সর্ববত্রে আছে, প্রকাশ অনুরাগ ব্যতি- 

রেকে আলাপ হয় না । 

২২। হেতু সম্বন্ধে গঙ্গান্ান অপেক্ষা বারুয়ের পানা 

পুকুরে ম্নান কর! উত্তম। 

২৩। গ্রতিবাঁসীর সহিত গ্রীতি কর! ভাল, কারণ তাহার 

বাপ মায়ের দেশের মানুষ, তাহাদিগের সঙ্গেই ্বধর্ম কর! 
বিধেয়। 

২৪। ভক্ত পরিবারের নিকাঁষ নাই, কর্তা হইতে গেলেই 
জবাব দিতে হইবেক। 

২৫। কৌঁদাল পাড়িয়া! যে ধন উপার্জন হয়, সে ধনের 

মাঁর নাই, তাহা অটুট । 
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২৬। যে ঘরেরস অনাবৃত, তাহাঁর রসিক হইবার সাধ 
হয় না। 

২৭। পিতৃ আজ্ঞ! পালন করিলেই, পিতৃধনের অধিকারি 

হওয়। যায়। 

২৮। ঠাকুর পুত্র ঠাকুর হন, গৌসাই পুত্র গৌঁসাই হন 
না, কারণ গৌসাই ধর্মযাঁজন ন! করিলে ! 

২৯। কেদে পেট না ভরাইলে পেট ভর! হয় না । 
৩০। আপনাকে না! বুঝিতে পাঁরিলে- হরিগুণ 'গানের 

বিচার বুঝা যায় না। 

৩১। মানুষের রং কালে! ধোলোর মধ্যে নয়? 

.৩২। জ্যান্তে মরিলে, আর মরিতে হয় না? 

৩৩। পবিভ্রের স্থানে ছড়াহাড়ির দরকার করে ? 

৩৪। কোলে যায়গা দিয়ে খেতে স্থতে হুইবেক ? সেবার 
কন্ম হওয়া চাহি । 

৩৫। নিচুধন্ম বুঝিয়া স্থঝিয়া লইতে হইবেক | 
৩৬। নির্জন স্থানেই বাস! কর! ভাল। 
৩৭ | সর্বদা কাতর যুক্ত হওয়া চাহি। 

৩৮। মুখ থাকিতে নাকে গৌঁজ। ন! হয়। 

৩৯। আসল ছাড়িয়া নকল ভজা না হয়। 

৪০1 সব শিয়।লের এক বোল। 

৪১ হোর্ণে শিয়ালের কামড় ন! সহিলে ডাক ডাকেন] 

৪২। রাস্তার তল্লাস সাধু সঙ্গ ব্যতিরেকে পাওয়া 

যায় না । 
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৪৩। মানুষের দরজার গোলামী সাবন্ত হইলে, আচারে 
সাব্যস্ত হওয়৷ যায়। ৃ 

8৪। অহঙ্করর না করিলেই আোতের যোগ রহে, তাহারই 
নাম দরিয়া বাঁজীর খেল! । 

8৫। মানুষের নিকট আশ্রয় নিশ্চিত হইলে, কোন মতেই 
কোন বিষয়ে সংশয় হয় না ! 

৪৬। স্থর সাব্যস্ত হইলে আচার সাব্যস্ত হয়, এ আচার 

যার সাব্যস্ত, সেই ব্যক্তি সদীচারী, তার কি 'আচার আর কি 
কারবার সকলই সত্য । 

৪৭। সাধু আজ্ঞায় বিশ্বা হইলে কোন অস্থ্সার রহে না । 
৪৮ সহ অবলম্বন বিন! কৌন কর্মে নিযুক্ত হওয়া হয়না | 

৪৯। এক আঙ্গুল বাকী থাঁকিতে নদী পার হওয়া মঞ্ত্ীর 

নহে। কিনারা লওয়া চাহি, তাহাতে কে যানে ডিঙ্গে কেজানে 

ডোঙ্গা | 

৫০ | ঘরের জঞ্জালে যত্ব করিলে, ছাই গাদা সার গাদ। 
হইয়! থাকে, এ সার ব্যতিরেকে শস্ত হয় না। 

৫১। অনর্থক কালক্ষেপন কর! ন! হয়, সব দিকে তাকিয়ে 
চল। চাহি । 

৫২। বাদসাহের তক্তে বাঁদীকে স্থান দিলে বাঁদীর পূর্বব 
অবস্থা স্মরণ রাখা চাহি। ূ 

৫৩। সদর মফঃস্বল একরূপ জ্ঞান না হইলে, এঁহিক 
পরমার্থিক সত্য হয় না, এবং সেই ব্যক্তিকে হুজুর বল! 
যাঁয় না। 
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৫৪ পদের প্রত্যাসা ত্যাগ না করিলে পরমার্থ চিন্তা 

হয় না। 

৫৫। সিংহাসন সঙ্গে লইয়াও পরমার্থ হয় ন!। 
৫৬। জগদীয় ধোকার ভাজন হইতে মুক্ত হইলে, তবে 

আপনাকে জান! যায় ও বিশ্বাসঘাতকতার পাঁপ হইতে মুক্ত হয়। 
৫৭। ভিন্ন ভাব হইতে মুক্ত হইলেই দরদ সাব্যস্ত হয়, 

সার ত্যাগ করিতে হয় না, কেবল কু-মত বিকার ত্যাঁগ করিবে 
এই সকল সহজ, কিন্তু ত্যাগ না! করিলে সহজ হুওয়। হয় বা । 

৫৮। সর্ববজীবের উপরে ভক্তি করিবে, তবে রং ধরিবে, 
এঁ বঙ্গের চিহ্বু কেবল কঙ্গীল মাত্র । 

,৫৯। যে কুড়েতে আলো আছে, তাহার তুল্য স্থান 

স্বর্গাদি নহে। ্‌ 

৬০। ধন্নবাঁদ বিরহিণীকেই দেওয়া যায়, যেহেতু বিরহিণীর 
হুঙ্ক(বেই বর্তমান হইয়া থাকে, বিরহিণী না হইলে দরদী হয় না, 
দরদীর স্থানেই স্মরণ মনন ও নিরীক্ষণ জানিবে 

৬১। স্বামীর স্ত্রী সকলেই, এবং স্বামীর নাম সকলেই 
জানে, কিন্তু সম্ভোগ না হইলে প্রীত কথনি মাত্র । 

৬২। দেশের শাক অন্ন ভাল, তাহাতে তার পাঁওয়। যাঁয়। 

৬৩। যেখানে ঘা--সেইখানেই আহা এবং তৃপ্তি। 
৬৪। মুখামুখী খাওয়া, নাম ধর্ম ইত্যাদি, তার নাপাইলে 

তৃপ্তি হয় না। 

৬৫। যেহেতু কাকেও মুখামুখী করে খায়, এবং গঙ্গায় 

কুক্তীর আছে, বিড়াল তুলসীবনের কেঁদে বাঘ মাত্র | 
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৬৬। যেস্থানে হরিমন্দির শ্বেতখানাও সেই বাড়ীর মধ্য- 
স্থলে, ডাঁক হরিমন্দির বলে, গৃহস্থ যে, সে এ শ্বেতখানাঁয় সেচ্ছ।- 
পূর্বক অকৈথবে সন্ধ্য। দেখায় । 

৬৭। বেশকৃমত তলোয়ার দশ কড়ার খাপে থাবে, 

তাহাঁতেই সে অমূল্য হয়, কিন্তু খাপে না থাকিলে, তাহাকে 
খাপ হাড়! বলে, এবং দামে থাড়া হয়। 

৬৮ । গুপ্ত যে, মুক্ত সে, বেপরদ। ব্যাভিচারিণী | 

৬৯। যাহার বিষয় কিছু নাই, তাহাঁর সকল বিষয়ই আছে। 
৭০ | পূর্বাপর বিচার করিবে, চাঁরিযুগের লয় আছে, সত্য 

প্রসঙ্গের লয় নাই। 
৭১। আদরে থাকা, অবলা হওয়া ও হরিমাঁল! লওয়া, 

ইহা! স্বীকার করিলে, যাজনের বাস্ত। পাওয়া যায়। 
৭২। বিষ্ঠার পোকায় যাহার জন্ম, বিষ্ঠাতে তাহাকে স্বর্গে 

রাখিলেও থাকে না। 

৭৩। রশুইখানায় থাকিলে কি হইবে ? এ স্থানের স্রাণ 
লইয়! চলিতে হইবে । 

৭৪। মম গুরু তে জগৎ গুরু 
৭৫ যদি বাক্য প্রাপ্ত হয় মহৎ আদেশে, থাকে বা না 

থাকে বস্তু অন্য সহবাসে । 

৭৬| গঙ্গাজলের কলসে অন্য জল মিশাইলে অনিষ্ট হয়, 
অতএব পাত্রকে সাবধান চাহি । 

৭৭। আঁদবের টুপী মাথায় থাকিলে, সর্বত্র যাতায়াত 
করিতে পারা যায়। ৰ 

১৫ 
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৭৮। কেবল টাকা দিয়ে, খেসে থাকলে, কোলাকুলিতে 
হুজুরী হয় না। 

৭৯। যেখাঁনে ডাকিলে আওয়াজ পাঁওয়া যাইবে, সেই 
আপনার পরিত্র।ণের স্থান জাঁনিবে। 

ধর্মের উপর নিয়ম__যাহা বারণ আছে। 
(১) সত্য বল। সঙ্গে চলা । (২) মিথ্য। বলিবে না। (৩) 

পর্দারি করিবে না । (8) হিংসা করিবে না । (৫) বধ কর। 

নাহঘ। (৬) চুরি করিও না। (৭) উৎচ্ছিষ্ট খাইবে না। 
(৮ মাংস ভক্ষণ নিসিদ্ধ। (৯) ম্ভপাঁন নিসিদ্ধ। (১০) 

ট্ঠৈকে বসিয়া তামাক খাওয়া না! ভয় । 

* এই যে টেকশালী বোল, ইহা! বাঁজারেব জন্য নহে, অথবা 
দাইকের জন্য নহে, কেবল কা্গালের জন্য । ইহা! শ্রীমুখের 
আজ্ঞ। কাঙ্গাল আমার আমি কাঁঙ্গালেব প্রাণ। 

সত্য হি কেবলম। 

উপান। । 
শুক্রবারের সারংকালে নিয়মিত অনুসারে আপন কর্তব্য 

কর্ম সাধিবে। ভক্ভিপুর্ববক একাগ্রতার সহিত মনকে একাধারে 

রাখিয়া__আসনোপরে ফুল, চন্দন মিষ্টান্ন দিয়। আহ্বান পুর্ববক 
প্রীর্ঘন। করিবে, “প্রভূ” একীায়ীকের গাফিলি তশ্ষির মাপ 

করহ। দোহাই তোমার--এই বাক্য তিনবার কহিবে। 

“জয় কর্তা” এ দেহের কম্থর সকল মাপ রহ, উত্তর মুখে নাম 

শ্মবণ কবিবে। 



ূ স্বরণ |. 

জয় গুরু সত্য ! জয় গুরু সত্য। 
তুমি সত্য নিত্য তব সখ নিত্য সত্য । 
তথ্য সত্য তব বাক্য যাকর তা সত্য ॥ 

বিশেষণ তব স্খে চলি বলি যেন 

তোম! ভিন্ন তিলাদ্ধ নহি যেন কখন ॥ 
তব সঙ্গে সঙ্গী আছি থাকিত সদাঁই। 
তুমি তুমি আমি তুমি যা খাওয়াও তাই খাই ॥ 

সত্য নাম রূপ স্মরণ পুর্ববক ভূমিতে প্রণিপাত করিবে । 
শুক্রবারে স্ত্রী সম্ভোগ নিষেধ। মন না টলে (অটল 

ভাবে ) বিশুদ্ধচিত্ে মনের মানুষের ভজন] করিবে । বাস্থিক 
কীর্য্য নিষিদ্ধ, অন্য অভিলাষ শুন্য হুইয়া ভয়, ভক্তি বিশ্বাল 
করিবে, সত্য জ্ঞানে মহাশয়ের বাক্য বিশ্বাস থাকিলে ষকল 

কার্য্য সিদ্ধ হইবে । 

মহাশয়ের লক্ষণ কি? 
প্রশ্ন । মহাশয় কে? 
উত্তর। শিক্ষা্ডরু ব! সাধুগুরু | 
প্রশ্ন । মহাশয়ের লক্ষণ কি? 

উত্তর । ম-_মরা) হ-_হাঁবা, স_-সহা, অ--অবল1 এই 
চারি ভাব যুক্ত যে ব্যক্তি--তিনিই ম হা শয়-_পদ্বাচ্য হন্‌। 
ছার কোন আশয় নাহি,_তিনি নিল্লোভী, [িফামী, 
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জিতে 
এবং নির্ব্বিকারী ও শুদ্ধ টু রণ 

সদানম্দময় চিত তিনিই মহাশয
় । 

বরাতি। 

প্রশ্ন । ববাতি কাজকে বলে! 

উত্তর। শিষাকে ? 
প্রশ্ন । বরাতির লক্ষণ কি? 

উত্তর। দাস্যভাব, মজ্ঞাসেনা পালন, গোলামী | সাব্যস্ত-_ 
যা] বল! তাই কর|।। দেই মনের মান্বষের দুঃখে দুঃখী € 

স্বথে হী হইলেই তাহীন সত ছেদ অর্থাৎ এবাক্সা ভওয়। 
বরাঁতির লক্ষণ। 

মহাঁশয়কে সামান্য মাঁুষ জ্ঞান করিবে না, ভিনি পুণাদ 

সত্য মানুষ । নিষ্ঠ। ভাবাশ্রিত হইযা দৃঢ ভক্তিব সহিত সর্বক্ষণ 
তাহাকে স্মরণ, মনন ও নিবীক্ষণ কবিবে। ইহাই ববাতি 
লক্ষণ । মভাশয়ের নিকট কদাচ মিথ্যা কথ! কহিবে ন।, কোনও 

কপট ব্যবহার করিবে শা) চীত্ুরী শ্রণ্য হইঘা তাব ভানে 
বিভোব থাকিবে । ভয, ভক্তি বিশ্বাদ করিবে,” ইহাই 
বরাতির লক্ষণ । 

অতঃপব সাধুগণ স্থানে গিবেদন। 

সহজতত্ব নুতন ভাঁবেতে স্থাপন ॥ 

হযে থাকে দ্রুটি কিছ করুন ম।্জনা | 
ভগবছ স্থানে মম এই সে প্রার্থনা ॥ 
শক্তি ভাবেতে বন্দি গুরুর চরণ । 

লখ জয জয প্রড় সন্যনাবাধণ ॥ উততি-- 








